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আশুরা : এতিহাসিক তাৎপর্য 


মুহাররম মাসের দশম তারিখ ইতিহাসে “আশুরা” নামে অভিহিত । প্রাচীন কালের নানা জনগোষ্ঠীর নিকট “আশুরা” 
পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদীদের নিকট “আশুরা” জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত | “আশুরা'র মর্যাদা ইসলামেও 
স্বীকৃত । মুসলমানগণ রোযা পালনের মাধ্যমে 'আশুরা'র মাহাত্ম্য স্মরণ করে থাকে । আশুরা'র দিনে পৃথিবীর বহু 
চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয় | আসমান-জমিন, আরশ-কুরসী ও আদি পিতা আদম /পরবি-এর সৃষ্টি, বা 
প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত নূহ /পয-এর জাহাজ মহাপ্রাবন শেষে জুদী পাহাড়ে অবতরণ, ফিরআউনের নির্যাতন 

থেকে হযরত মুসা কর্তৃক ইহদীদের উদ্ধার, দুরারোগ্য ব্যাধি হতে হযরত জানব এ এর সুতা লাভ, 
মৎস্য উদর হতে হযরত ইউনুস -এর নির্গমণ, হযরত সুলায়মান /রার-কে পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব প্রদান, 
নমরুদের অগ্নিকুণ্ড হতে হযরত -এর নিস্কৃতি, হযরত ইয়াকুব /পরঘি-এর চক্ষুজ্যোতি পুনঃপ্রাপ্তি 
কৃপ হতে হযরত ইউসূফ /র-কে উদ্ধার, হযরত ইদরিস /র ও হযরত ঈসা 'ি-কে আসমানে উত্তোলন 
কারবালায় হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতসহ বিপুল এঁতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী “আশুরা' (মুফতী আশফাক 
আলম কাসেমী, ফাযায়েলে মুহাররম, পৃ. ৩৫-৩৬) | 

মদীনায় হিযরতের পর রাসূলুল্লাহ ্রঞ্জ লক্ষ্য করেন যে, ইহুদীরা “আশুরা” দিবসে রোযা রাখছে । তিনি তাদের 
জিজ্ঞাসা করলেন এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, যেদিন 
আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা /খযদি ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদান করেছিলেন, ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ 
ডুবিয়ে মেরেছিলেন । তাই হযরত মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদিন রোযা রাখেন, এ জন্য আমরাও রোযা রাখি । 
এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা /রব-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী । 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ গঞ্জ রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দেন? ।যুসলিম, ১/৩৫৯] | 

হযরত আবূ হোরায়রা ক্ষ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ্জ্জী বলেন, 'রামযানের পর সব রোযার (নফল) মধ্যে আশুরা"র 
রোযা সর্বশ্রেষ্ঠ" [তিরদিবী ১৫৬ । পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, 'আমি আশা 
করি যে ব্যক্তি আশুরা দিবসে রোযা রাখবে তার এক বছরের বছরের গুনাহের কাফ্ফারা ক্ষেমা) হয়ে যাবে !যুসলিম, 
১/৩৬৭1। আশুরার দিন রোযা রাখলে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ ্রজ্ী তার আগের দিন বা 
পরের দিন আরেকটি রোযা রাখার পরামর্শ দেন (মুসনাদ আহমদ) । 

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর ১০ মুহাররম) কারবালা প্রান্তরে মহানবীর দৌহিত্র হযরত হোসাইন 
লক মর্মান্তিক শাহাদাত “আশুরা'কে তাৎপর্যমন্ডিত করে । রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে খিলাফত 
ব্যবস্থার পুনজ্জীবন ছিল হযরত হোসাইন ঞ্র-এর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য । মুসলিম জাহানের বিপুল 
মানুষের সমর্থন ছিল তার পক্ষে । তৎকালীন শাসক ইয়াজিদের বিরুদ্ধে হযরত হোসাইন এ্্র-এর 
গৃহীত পদক্ষেপ ছিল যথার্থ, আইনানুগ ও বীরত্পূর্ণ ৷ মদীনার পরিবর্তে দামিস্কে রাজধানী স্থানান্ত 
র, উমাইয়াদের অনৈসলামিক কার্যকলাপ, ইয়াজিদের দুরভিসন্ধি, কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা 
সবেপিরি ইহুদী আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা'র ষড়যন্ত্র কারবালা হত্যাকান্ডের জন্ম দেয়। ইয়াজিদের 
দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে হযরত হোসাইন ৪ স্তর, 
পুত্র, বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর সহকারে ৬৮০ খিস্টাব্দে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন । ফোরাত 
নদীর তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে পৌছলে কুফার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ তাকে বাধা 
প্রদান করে । রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন এট তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন, প্রথমত 
তাকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা দ্বিতীয়ত, তুকী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া 
৪০১৫১৬১: হোক, ভূতীয়ত, অথবা ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য দামিক্কে প্রেরণ করা হোক। কিন্ত 
নত তত ৮ উতর ৮প না 
হোসাইন ঞঞষছ্ ঘৃণাভরে তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন | এঁতিহাসিক উইলিয়াম মুইর ইমাম হোসাইন (রা.)-এর 
প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, “এ অনুরোধ যদি মেনে নেয়া হতো, উমাইয়াদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতো' (৬/০]1 17901 
09০17 001: 10019 [/07855%20 1107030, 1 0)9 10795011180 0901] 821-690 10.) | 

অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ-এর ৪ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ইমাম হোসাইন ঞ্্-কে অবরুদ্ধ করে 
ফেলে এবং ফোরাত নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে দেয় । হযরত হোসাইন ঞক্ষ-এর শিবিরে পানির হাহাকার 
উঠে । তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি নিছক ক্ষমতা 
দখল আমার উদ্দেশ্য নয় খিলাফতের এঁতিহ্য পুনরোদ্ধার আমার কাম্য | ১০ মুহাররম ইয়াজিদ বাহিনী তার উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে । সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে একমাত্র পুত্র ইমাম যায়নুল আবেদীন ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ হন । 
ইমাম হোসাইন গু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান; অবশেষে শাহাদত বরণ করেন । ইমাম হোসাইন 
দ্-ছিন্ন মস্তক বর্ধা ফলকে বিদ্ধ করে দামিস্কে প্রেরিত হয় । ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ছিনন মস্তক প্রত্যার্পণ 
করলে কারবালায় পবিত্র দেহসহ তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ইতিহাসবিদ গীবন বলেন, “সেই দূরবর্তী যুগে ও 
পরিবেশে হযরত হোসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্চার করবে" (7 ৪ 
01909108256 8100 01117966 1119 08510 909179 01 016 09৪01) 02 1710599া) ৮11] ৪5/81001) 076 
55111081075 01 016 ০010651০800.) | ইতিহাস সাক্ষী ইমাম হোসাইন এ্-কে কারবালা প্রান্তরে যারা 
নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে তাদের প্রত্যেকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে করুণপন্থায় । 
কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ইয়াজিদ তথা উমাইয়া বংশের জন্য ছিল পরাজয়ের নামান্তর | এ বিয়োগান্তক ঘটনা 
বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, পারস্যে জাতীয়তাবাদের উম্মেষ ঘটায় এবং সর্বোপরি ইসলামী 
রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে । কারবালার শোকাবহ হত্যাকাণ্ড মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ত্রাসের শিহরণ 
জাগিয়ে তোলে । ইমাম হোসাইন ক্ষ শাহাদত ছিল ন্যায়, সত্য ও ধর্মনিষ্টার জন্য ৷ তিনি অন্যায় ও অসাধুতার 
সাথে আপোষ করেননি । তার এ আত্মাহুতি সর্বকালে গৌরবোজ্জ্বল আদর্শরূপে পরিগণিত হয় । তাই “আশুরা' 
মুসলমানদের আত্মোপলব্ধিকে জাগ্রত করে এবং সংগ্রামী চেতনাকে করে শাণিত । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


॥ফ তামা ॥ 


চেয়ারে বসে নামায 
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ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস । আমাদের 


ডিসেম্বর : গৌরব ও 
গর্বের মাস 


ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


রয়েছে ভেবে দেখার । আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা যা 


গৌরবের এবং গর্বের মাস । একটি গর্বিত জাতি 


চেয়েছিলেন তার কতটা কাছাকাছি এ জাতি 


হিসেবে সগর্বে মাথা উচু করার স্পর্ধা আমরা 
অর্জন করি এ মাসেই । সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা 


আসতে পেরেছে? জাতীয় জীবন কি ঠিক পথে 
রয়েছে? 


ভবিষ্যতে যে আলোকোজ্ল হবে তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। আশার কথা, নারী শ্রমিকদের 
বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলের । গ্রামবাংলায় যেদিকে 
দৃষ্টি যায়, তাকান, দেখবেন ছোট ছেলেমেয়েরা 


এবং আত্মদানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সরল 
রাজপথে আমরা প্রবেশ করেছি ডিসেম্বরেই | তাই 


আমরা পথভ্রষ্ট হইনি তো? এসব প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া খুব কঠিন । শুধু এটুকু বলব, আমরা 


জাতির কাছে ডিসেম্বর হয়ে উঠেছে বিজয়ের 
মাস । এ মাসকে আমরা পেয়েছি আমাদের 


চলেছি, তবে পথ খুব বন্ধুর | খুব অসমতল | তার 
পরও চলেছি। অব্যাহত গতিতে । হ্যা, সত্য, 


বিকশিত সত্তার উজ্জ্বল প্রতীক রূপে, আমাদের 
জাতীয় অর্জনের শ্রেষ্ঠতম স্মারক হিসেবে | আমরা 
ভুলিনি, আমাদের বিজয় এসেছে রক্তসিক্ত পথে । 
এসেছে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের 
ছোপ ছোপ রক্তের সিঁড়ি বেয়ে । এক নদী রক্তের 
তীর ঘেঁষে । নিজেদের রক্তের বিনিময়ে এ বিজয় 
মিশ্রিত বলেই এটি আমাদের এত কাজিকিত 
সম্পদ | 

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে এত কাম্য | হৃদয় 
নিংড়ানো সম্পদ বলেই এত মোহনীয় । হৃদয়ের 
এত কাছাকাছি । লাল গোলাপের মতো সবার 
কাছে এত মনোলোভা । এত হৃদয়গ্রাহী ৷ 
আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কেন মুক্তিযুদ্ধে অং 
নিয়েছিলেন তার উত্তর দেওয়ার জন্য এ লেখা 
নয় । আমরা জানতাম, কেন আমরা যুদ্ধ করি । 
সন্তান-সন্ততিদের জন্য প্রশান্তি, ভাইদের মুক্তি | 
একটি সুন্দর পৃথিবী, একটি পরিচ্ছন্ন প্রজন্ম । 
আমাদের সন্তান-সন্ততিরা যেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে 
বেড়ে ওঠে, যেন ভাই-বন্ধুরা উদার আবহাওয়ায় 
বিকশিত হতে পারে সে জন্যই তো এত রক্তদান! 
হিংসা-প্রতিহিংসাপীড়িত, নিপীড়ন- 
নির্ধাতনজর্জরিত পৃথিবীটা যেন ম্নেহ-প্রেম-গ্রীতির 
আবহে পূর্ণ হয়ে সুস্থ মানবতার আবাসভূমি হয়ে 
উঠতে পারে এবং সেই পরিবেশে বেড়ে উঠে 
নতুন প্রজন্ম যেন পরিপূর্ণতার আশীর্বাদ মাথায় 
নিয়ে বিশ্বময় বিশ্বমানবতার জয়গানে মুখর হয়ে 
উঠতে পারে সে জন্যই তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ । 
মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টিতে ছিল এমনই স্বপ্ন। 
বর্তমানে মুক্ত বাংলাদেশ, ভবিষ্যতে দেশ ছাড়িয়ে 
মহাদেশ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সারা বিশ্বে শুধু 
রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির 
অন্বেষণ ছিল তাদের স্বপ্ন ৷ এ জন্যই স্বাধীনতাযুদ্ধ 
হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ । বিজয়ের মাসে কোনো 
হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন নেই । নেই কোনো 
সুক্ষ্স ব্যালা্সশিট তৈরির প্রয়োজন | তবে প্রয়োজন 
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আজকের বাংলাদেশ একাত্তরের বাংলাদেশ থেকে 
হয়েছে ভিন্ন । হয়েছে অগ্রগামী | অগ্রসরমাণ | এ 
অগ্রগতির ছাপ যেমন পড়েছে শহরাঞ্চলে, তেমনি 
ধরে যে গ্রামগ্ডলো ছিল অবচেতন, আধা ঘুমে- 
আধা জাগরণে । বিগত প্রায় চার দশকে 
বাংলাদেশ সেই প্রাচীন স্থবিরতা কাটিয়ে উঠেছে । 
ঘুমের আড়মোড়া কাটিয়ে চলতে শুরু করেছে, শুধু 
হাজার বছরের সেই সনাতন কৃষিকে আলোকিত 
করে নয়, বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আধুনিকতার 
আলোকে সমুজ্্ল হয়ে বাংলাদেশ যে এগিয়ে 
চলবে, পেছন ফিরে যে তাকাবে না, সব 
প্রতিবন্ধকতা জয় করে অগ্রগামী হবে, তা সুস্পষ্ট 
হয়েছে গ্রামবাংলায় নতুনভাবে প্রাণচাঞ্চল্যের 
সৃষ্টির মহোৎসবের নিরিখে | কেননা ৮৫ হাজার 
গ্রামেই বাংলাদেশের হৎপিন্ড স্পন্দিত । 

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল 
সাত কি সাড়ে সাত কোটি । বর্তমানে জনসংখ্যা 
প্রায় ১৬ কোটি । জন্মহার ত্রাস পায়নি, তবে 
মৃত্যুহার হাস পেয়েছে। মাতৃমৃতুর হারও 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে । একটি কথা 
জোরেশোরে বলতে চাই এবং তা হলো এ জন্য 
প্রধানত ভূমিকা পালন করেছে এ দেশের 
নারীসমাজ | সনাতন সমাজে বাস করেও তারা 
অত্যন্ত সচেতন ৷ এ দেশে এখনো পরিবার তার 
স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ 
রচনার পীঠস্থান এখনো এ দেশে পরিবার | 
মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে 
সুস্থতাও । শহর ও গ্রামাঞ্চলে নারী শ্রমিকের 
তখ্যা বেড়েছে । গার্মেন্ট শিল্পে নারী শ্রমিকদের 
উপস্থিতি অনেকটা কিংবদন্তির মতো । যে 
পরিবারে একজন উপার্জনক্ষম নারী রয়েছে সেই 
পরিবারটি হয়েছে গতিশীল, সম্মুখপানে 
অগ্রসরমান। সেই পরিবারে অশিক্ষা-কুশিক্ষা 
সঙ্কুচিত । পুরোপুরি আলোকিত হয়নি বটে, তবে 


দল বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে। বেশভূষায় পরিবর্তন 
দেখবেন । দেখবেন, এক ধরনের আত্মপ্রত্যয় 
পুরো সমাজকে যেন উদ্দীপ্ত করে চলেছে । যেন 
জীবনের চারদিকে তা উপচে পড়ছে। বয়স্ক নারী 
ও পুরুষের শিক্ষা বিস্তৃত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের সেই 
নির্মম সময়ে দেখেছি প্রায় প্রতি গ্রামে নিজেরা না 
খেয়ে, পরিবারে যা কিছু আছে, উদার হাতে তার 
সবটুকু পাশের মুক্তিযোদ্ধাদের পাতে তুলে দিয়ে, 
এ দেশের মহীয়সী নারীরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে 
অংশ নেন তা এঁতিহাসিক। তাদেরই গ্নেহ- 
ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, আমাদেরই অকুতোভয় 
সন্তানরা যেভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধকে সফল পরিণতির 
দিকে টেনে নিয়ে এ জাতিকে নতুন ঠিকানা 
উপহার দিয়েছেন তা এঁতিহাসিক । এ দেশের 
প্রায় প্রতিটি ঘর তাঁদেরই সহায়তায় রূপান্তরিত 
হয় এক একটা দুর্গে । তাই তো চারদিকে অসংখ্য 
রক্তস্রোত সৃষ্টি করে মাত্র ৯ মাসেই স্বাধীন- 
সার্বভৌম বাংলাদেশের ভিত্তিপত্তন করেছিলেন । 
গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ নতুন বাংলাদেশ গড়ার 
স্বপ্নে বিভোর । খণ নিয়ে খণখেলাপি হওয়ার 
এতিহ্য তাদের নেই । রাতারাতি চুরি-ডাকাতির 
মাধ্যমে কুঁড়েঘর ছেড়ে সাতমহলা প্রাসাদে ওঠার 
এতিহ্যও তাদের নেই । তাই বাংলাদেশ যখন 
দুর্নীতিতে একাধিকবার শীর্ষস্থানের অধিকারী হয় 
তখন তারা বিমুঢ় হয়েছিল । তাদের অনুধাবনে 
আসে না কিভাবে তা সম্ভব ৷ তারা জানে, গতর 
খাটিয়ে যা অর্জন করা যায় তা-ই প্রকৃত অর্জন । 
চুরি-ডাকাতির দুর্গন্ধময় নর্দমাগুলো বন্ধ হলে 
প্রবৃদ্ধির হার যে অনেক কমে যাবে তাও তাদের 
ধারণায় নেই । কিন্তু তারা কাজ করেই চলেছে । 
দুদিন পর তাদের বুঝতে আর তেমন অসুবিধা 
হবে না, এত খাটুনির পরও কেন তাদের দারিদ্র 
দূর হচ্ছে না। কেন তাদের প্রিয় দেশটির ভাগ্যে 
এখনো “অনগ্রসর', “পশ্চাৎপদ", “দরিদ্র” প্রভৃতির 
মতো নির্মম অভিধা শোভা পাচ্ছে । যখন তারা 
তাদের পরিচালকদের দুর্ব্ধির ফাঁকফোকর জেনে 
যাবে তখনই দেশের রাজনীতিও সুস্থ হয়ে উঠবে । 
হয়ে উঠবে কল্যাণকর । হবে সার্থক। 
জনস্বার্থভিত্তিক | 

[বাকি অংশ পৃ. ১৫-এর ২-এর কলামে দেখুন] 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


হিযরী সাল বা আরবী নববর্ষের প্রথম মাস মুহররম অফুরন্ত বরকত ও 
তাৎপর্যমপ্তিত | মুহররম শব্দের অর্থ অলজ্ঘনীয় পবিত্র । ইসলামে মুহররম 
মাসটি অত্যন্ত ফযিলতময় ও মর্যাদাপূর্ণ । এ মাসেই বহু নবী রাসূল ঈমানের 
কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে মুক্তি ও নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন । অসংখ্য তথ্যবহুল 
এতিহাসিক ঘটনা এ মাসে সংঘটিত হয়েছিল । পবিত্র আশুরার সঙ্গে পুরো 
মুহররম মাসের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে । এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে, নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস 
গণনায় ১২টি মাস। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত 
বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না ।" [সূরা 
আত-তাওবা : ৩৬] 

প্রাটানকালে আরবে চারটি মাস পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হতো । এ 
মাসগুলোতে আরব দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি, মারামারি, লুটতরাজ প্রভৃতি 
থেকে বিরত থাকার নিয়ম প্রচলিত ছিল । আল্লাহ তা'য়ালা চারটি মাসে সব 
ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ঘোষণা করেন । এগুলোকে অলঙজ্ঘনীয় পবিত্র মাস 
বলা হয় । আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী যে চার মাসে ঝগড়া বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ 
একেবারে নিষিদ্ধ সেই সম্মানিত মাসগুলোর অন্যতম মুহররম । অন্য তিনটি 
মাস হলো-রজব, জিলবুদ ও জিলহজ্জ | এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা মহাপাপ । 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ ক্র ১০ মুহররম আশুরার 
তাৎপর্য বর্ণনাকালে সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, “বে কি আল্লাহ 
তায়ালা ওই দিনটিকে সমস্ত দিনের চেয়ে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন? নবী জী 
জবাব দিলেন হ্যা! এরপর তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা আসমান, 
যমীন, লওহ-কলম, সাগর, পর্বত এদিন সৃষ্টি করেছেন । 

এ নশ্বর জগতের সৃষ্টি, হযরত আদম /পরশ-এর খলিফা হিসেবে দুনিয়ায় 
আগমন এবং এদিনেই তার তওবা কবুল হওয়া, হযরত নূহ /রবট্-এর 
নৌকা ঝড় তুফানের কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, হযরত আইয়ুব /াি- 
এর কঠিন পীড়া থেকে মুক্তি এবং হযরত ঈসা /পঘ্ি-এর আকাশে 
জীবিতাবস্থায় উথিত হওয়াসহ বহু এঁতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে মুহররমের ১০ 
তারিখ আশুরা একটি মর্যাদাপূর্ণ দিবস হিসেবে চিরস্মরণীয় | সর্বোপরি এ 
পৃথিবীর মহা প্রলয় বা কিয়ামত মুহররমের ১০ 


আমলনামায় সাত আসমান-জমিনের সব অধিবাসীর সওয়াব লেখা হয় । যে 
ব্যক্তি নিজের জন্য দোযখের আগুন হারাম করতে চায় সে যেন আশুরার 
রোযা রাখে 1 অন্য হাদীসে আছে, মুহররম মাসে যদি কোন ব্যক্তি রোযা 
রাখে তবে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে ৩০ রোযার পুণ্য লাভ করবে ।' 

ইসলাম পূর্বকালে বিভিন্ন জাতি নানা কারণে আশুরার দিন রোযা রাখত। 
মুহররমের ১০ তারিখ আশুরার ফযিলত সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত 
আছে, রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ মদীনায় হিযরত করে দেখতে পেলেন যে ইহুদীরা 
আশুরা দিবসে রোযা রাখছে । নবী করিম জী তাদেও জিজ্ঞাসা করলেন এটা 
কোন দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা বলল, এটা এমন এক মহান 
দিবস, যেদিন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা /প্রব্টি ও তার সম্প্রদায়কে 
নাযাত দিয়েছিলেন, ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন । 
তাই হযরত মুসা /পমি শুকরিয়া হিসেবে এদিন রেখেছেন, এ জন্য আমরাও 
রোযা রাখি | এ কথা শুনে রাসুন্লাহ ্জ্জ বলেন, তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা 
আর এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী । অতঃপর রাসূলুল্লাহ ্ঞ্ রোযা 
রাখলেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখতে বললেন [সহীহ আল-বুখারী ও 
মুসলিম] ৷ আশুরার দিন রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে ্্জ 
প্রশ্ন করা হলে তিনি ঘোষণা করেন, এ রোযা বিগত এক বছরের গতনাহের 
কাফ্ফারা হয়ে থাকে [সহীহ মুসলিম ও সুনানুত তিরমিযী] | 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা 
তার এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন [মুসনদে আহমদ] । 

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা কট থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলাম- 
পূর্বকালে কুরাইশরা আশুরার দিনে রোযা রাখত । নবী করিম এট বাকি 
জীবনে এ দিন রোযা রাখতেন | মদীনায় আগমনের পর রমযান মাসের 
রোযা ফরয হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করেন, আমি আশুরার দিন রোযা 
রাখতে আদিষ্ট ছিলাম, অতএব এখন তোমাদের কারও যদি রোযা রাখতে 
ইচ্ছা হয়, তবে রাখতে পার । পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখলে ইহুদীদের 
সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ ঞ্জ তার আগের দিন বা পরের দিন 
আরেকটি রোযা রাখার পরামর্শ দেন । 

মুহাররম মাসের আশুরার দিনে জান্নাত লাভ থেকে শুরু করে সওয়াব 
হাসিলের আরও অসংখ্য সুযোগ রয়েছে । এ দিন যদি কোন ব্যক্তি কোন 
মুসলমানকে পেটপুরে আহার করায়, তবে পুরো উম্মতে মুহাম্মদীকে 
পেটপুরে খাওয়ানোর সওয়াব তার লাভ হয় ৷ এ পবিত্র মাসের সম্মান প্রসঙ্গে 
নবী করিম আজ বাণী প্রদান করেছেন যে, যে ব্যক্তি মুহাররম মাসের সম্মান 
করবে, আল্লাহ তাকে বেহেশতে সম্মানীত করবেন এবং জাহান্নামের আযাব 
থেকে মুক্ত রাখবেন ” 

মুহাররম মাস ইবাদত বন্দেগির মাস। পবিত্র আশুরার রাতে নামায 
আদায়কারীর জন্য রয়েছে অসীম কল্যাণ লাভের দুর্লভ সুযোগ । তাই আসুন! 
মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে আকুল প্রার্থনা করি তিনি যেন 
আমাদের পবিত্র মুহাররম মাসের ইবাদত বন্দেগী করে অশেষ সওয়াব 
হাসিলের তাওফিক দান করেন এবং সেই সঙ্গে এতিহাসিক কারবালার 
মর্মস্পর্শী কাহিনী স্মরণে প্রতিটি মুসলমানকে ঈমানী শক্তিতে আরও বেশি 
বলিয়ান ও তেজোদীপ্ত হওয়ার মন মানসিকতা দান করেন । 


লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক একাডেমী (ইনস্টিটিউট অব ইন্টেলেকচুয়াল 
স্টাডিজ), দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


তারিখে ঘটবে বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে । 
রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার আগে ১০ 
মুহররম রোযা রাখা ফরয ছিল। পরে তা রহিত 
করে মাহে রমযানের রোযা ফরয করা হয় । এ 
হযরত আদম /পরব-এর ওপর ও অন্যান্য নবীর 
ওপর রোযা ফরয ছিল। এদিন দু* হাজার 
পয়গম্বর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং দু'হাজার 
পয়গম্বরের দোয়া কবুল হয়। নবী করিম জজ 


উমার 


আরও বলেন, যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখে তার 
ডিসেম্বর'১১ 


ক্ক্যানিৎ 
কালার প্রিন্ট 


লি 
কম্পোজ [আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 
সিভি রেকর্ডিৎ 


০ হস্ত ৬৬ 


/3710801170179. 01079101139 1099197, 00712099 & 19717070 
6170778 : 01511058989, 0393 008 5756 


পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


0000] ১৫২/৬ নিশি নির্ভরতায় আরবী-উর্দসহ সকলপ্রকার বই- 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে 
যোগাযোগ করুন 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


8 5/৮8- 
ধ্ 

রঙ 
৫৬০ 
আরব দুনিয়ার তেল বেচে পাওয়া বিপুল অর্থ যায় 


কোথায়? সহজ উত্তর : পাশ্চাত্যের অস্ত্র 
উৎপাদকদের পকেটে | এটি সহজ হিসাব, সহজ 


1) 


গোলাপ মুনীর 


ইয়েমেন এসব দেশে যুক্তরাষ্ট্র বছরের পর বছর 
পাঠিয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধান্ত্র। সেই 
সাথে জনবিক্ষোভ থামানোর জন্য এসব দেশে 


সমীকরণ | পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশগ্তলোর 
তেল বেচার অর্থ ও পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ 


সরবরাহ করেছে “ক্রাউড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট" 
টিয়ার শেল, রাবার বুলেট ও আরো নানা কিছু । 


থেকে অস্ত্র কেনার খরচের মধ্যে একটা সমীকরণ 


এসব ব্যবহার করা হয়েছে সরকারবিরোধী 


বিদ্যমান, যা আমাদের অনেকের উপলব্ধিতে 
নেই । এ সমীকরণের সার কথা হচ্ছে, পশ্চিম 
এশিয়ার তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো তেল বিক্রি করে 
যে অর্থ পায় তার বেশির ভাগই পাশ্চাত্যের অস্ত্র 
উৎপাদক আর বিক্রেতাদের পকেটে চলে যায় । 


বিক্ষোভরতদের বিরুদ্ধে । এখন এসব আর কিছুই 
কাজে আসছে না । তাই পশ্চিমাদের জন্য এখন 
পক্ষ বদলের পালা । পক্ষ বদলের খেলা এরই 
মধ্যে চালু হয়ে গেছে । সাথে সাথে চলছে অস্ত্র 
বিক্রির খেলাও । আরব দুনিয়ার তেল 


আরব দেশগুলোর কাছে অস্ত্র বিক্রি করে এভাবেই 


রফতানিকারক দেশগুলো নিজের দেশের 


চতুর পশ্চিমারা নিজেদের পকেট ভারী করছে। 
আর উজাড় করছে আরবদের পকেট | আর এ 
কাজটি নিশ্চিত করার জন্য আরবদের মধ্যে 
পশ্চিমারা জিইয়ে রাখছে নানা বিরোধ | একই 


অর্থনীতিকে বিপদগ্রস্ত করে হলেও শত শত কোটি 
ডলারের অস্ত্র কিনেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে । আজকে 


ইসরাইলের পর মিসর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দ্বিতীয় 
বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ | ২০০১ থেকে 
২০০৮ সালের মধ্যে মিসর এক হাজার ৪০ কোটি 
ডলারের অস্ত্র কিনে। সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত 
তিউনিসিয়ার জাইন এল আবেদিন বেন আলীর 
সরকার ২০০৯ সালে দেড় কোটি ডলারের অস্ত্র 
কিনে । জর্ডানেও এখন চলছে ব্যাপক 
সরকারবিরোধী বিক্ষোভ । সে দেশটিও গত বছর 
৪৩ কোটি ১০ লাখ ডলারের অস্ত্র কিনে । ছোট্ট 
দেশ বাহরাইন | সেখানেও গত ফেব্রুয়ারি থেকে 
চলছে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ | বাহরাইন ২০১০ 
সালে কিনেছে ১০ কোটি ডলারের আমেরিকান 
অস্ত্র। এসব অস্ত্রের কিছু কিছু নিরাপত্তা বাহিনী 
গত ফেব্রুয়ারির মধ্য রাতে রাজধানী মানামার 
পার্ল স্কোয়ারের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর 


আরব দুনিয়ায় যে ব্যাপক জনবিক্ষোভ, এর 
পেছনে এটিও একটি কারণ । 


কারণে সমাধান করছে না ফিলিস্তিন সমস্যারও | 


গত ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 


পরিচালিত হামলায় ব্যবহার করেছে । এ দিকে 
২০০৩ সালে ইরাক দখল করে নেয়ার পর সে 
দেশে ৩৫০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে । 


আরব বিশ্বে মুসলিম নেতারা পাশ্চাত্যের এ 
কুটকৌশল হয় বুঝতে পারছে না, নয়তো 
ক্ষমতায় টিকে থাকার সন্কীর্ণ চিন্তা থেকে 
পাশ্চাত্যের পদলেহী হয়ে উঠেছে। সেই সূত্রে 
আরব দুনিয়ায় সৃষ্টি করে রেখেছে এক স্থায়ী 
অনৈক্য । আর সেই অনৈক্যের সুযোগটাই 
শতভাগ কাজে লাগাচ্ছে পশ্চিমারা । অনৈক্য 
মানেই অপরিহার্য সঙ্ঘাত, সংঘর্ষ আর যুদ্ধবিগ্রহ ৷ 
অস্ত্রের ঝনঝনানি ৷ অস্ত্রের কেনাবেচা । আরব 
বিশ্বে তো তাই চলছে । এ নিয়েই আরব বিশ্বের 
নেতাদের বোকার স্বর্গে বসবাস | এর পরিণাম যে 
ভালো নয়, তা বিবেকবানরা বরাবর বলেন। 
শুনেন না শুধু নেতারা ৷ কারণ ক্ষমতা কুক্ষিগত 
করে রাখার দুঃস্বপ্ন এদের মাথা থেকে কখনো 
সরতে চায় না। 

আমরা অতীতে দেখেছি পাশ্চাত্য সদা ব্যস্ত আরব 
দুনিয়ায় অস্ত্র বিক্রির অপকূটনীতি নিয়ে । আজকে 
আরবের বিভিন্ন দেশের রাজপথে সুদীর্ঘকাল ধরে 
পাশ্চাত্যের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া স্বৈরশাসকদের 
বিরুদ্ধে জনতার উত্তাল বিক্ষোভ । এমনকি এই 
সময়েও পাশ্চাত্যের সরকারগুলো ব্যস্তসমস্ত এ 
অঞ্চলে মাল্টিবিলিয়ন ডলারের অস্ত্রচুক্তি স্বাক্ষরের 
প্রয়াসে । মিসর, তিউনিসিয়া, বাহরাইন ও 


ডিসেম্বর”১১ 


ডেভিড ক্যামেরন উপসাগরীয় দেশগুলো সফরে 


তযুক্ত আরব আমিরাত পরিকল্পনা করছে আগামী 


গিয়েছিলেন । সাথে ছিল তার দেশের শীর্ষ সারির 
অন্তর উৎপাদক কোম্পানিগুলোর একটি 
প্রতিনিধিদল । তা তো থাকবেই, তাদের মাথায় 
সদা খেলে অস্ত্র বিক্রির পরিকল্পনা । ক্যামেরন 
হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত | অনেকটা হতাশাগ্রস্ত 
ও | তেমনই অবস্থ ফ্রান্সেরও | তাই ভবিষ্যতের 
কথা ভেবে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সম্প্রতি বাহরাইন ও 
লিবিয়ায় বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণের পর 
দেশ দুটিতে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। 
কিন্তু আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্য 
সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের শেখ 
রাজ্যগুলো ৷ কারণ, এখানে রয়েছে বিপুল অঙ্কের 
পোট্রোডলার ৷ ইরানের হামলার আশঙ্কার ধুয়া 
তুলে পাশের এসব দেশে ২০০৬ থেকে ২০০৯ 
সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে অস্ত্র 
বিক্রি করেছে ৫০ বিলিয়ন তথা ৫০ শত কোটি 
ডলারের ৷ ওবামা প্রশাসন ইউএস কংগেসকে 
জানিয়েছে, ২০০৯ ও ২০১০ সালে পশ্চিম 
এশিয়ার দেশগুলোতে ১০০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র 
বিক্রির সম্ভাবনা রয়েছে । 

মিসর সরকার ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০০ 
কোটি ডলারের অস্ত্র কিনেছে । এ অঞ্চলে 


আট বছরে সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম কিনবে ৬০০ 
কোটি ডলারের । গত দশকে আমিরাত যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে কিনেছে এক হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র । 
এ পরিমাণ পশ্চিম এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের মোট অস্ত্ 
বিক্রির এক-তৃতীয়াংশ । আরব আমিরাত ও 
সৌদি আরব এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বড় দুই অস্ত্ 
ক্রেতা দেশ । গত বছরের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র 
সৌদি আরবের সাথে ছয় হাজার কোটি ডলারের 
একটি বড় মাপের অস্ত্র ক্রয়চুক্তি করে। এর 
আওতায় কেনা হবে আধুনিক যুদ্ধবিমান, 
হেলিকপ্টার, ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা | জাতিসঙ্ঘ ও 
স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটের সঙ্কলিত পরিসংখ্যান মতে, ২০০১ 
থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে সৌদি আরব সামরিক 
ক্রয় খাতে খরচ করেছে তিন হাজার ৪৯০ কোটি 
ডলার । এ সময় চীন ও ভারত মিলে প্রতিরক্ষা 
খাতের ক্রয়ের পেছনে যত খরচ করেছে, সৌদি 
আরব একাই করেছে এর দ্িগুণেরও বেশি । 

সৌদি আরব তেল বিক্রি করে যে বিপুল পরিমাণ 
অর্থ আয় করে, তার একটা বড় অংশ অস্ত্রচুক্তির 
মাধ্যমে চলে যায় যুক্তরাষ্ট্রেরে অস্ত্র 
কোম্পানিগুলোর পকেটে । রবার্ট বায়ের হচ্ছেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


সিআইএ-এর একজন সাবেক কর্মকর্তা ৷ পশ্চিম 
এশিয়া সম্পর্কে তার রয়েছে ব্যাপক অভিজ্ঞতা । 


এখনো ছোট ছোট অনেক ঘাটি রয়ে গেছে। 


তিনি লিখেছেন, সৌদি আরব-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের 
একটি অকথিত অংশ ছিল, “যুক্তরাষ্ট্র সৌদি তেল 
কিনবে এবং সৌদি আরবকে দেবে সুরক্ষা ও 
প্রতিরক্ষা” । মার্কিন রাজনীতি ও সামরিকবিষয়ক 
সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আযানডু শ্যাপিরো সম্প্রতি 
সাজসরজ্জাম দেয়ার কারণ ছিল দেশটির সাথে 
শক্তিশালী সামরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং 
দেশটির তেল অবকাঠামো সুরক্ষার সুযোগ করে 
দেয়া। কেননা তেল অবকাঠামো অর্থনৈতিক 
স্বার্থরক্ষার জন্য খুবই গুরুত্পূর্ণ | 

পেট্রোডলার পশ্চিমাদের কাছে ফিরিয়ে নেয়ার এই 
রিসাইক্িং প্রক্রিয়াটি যুক্তরাষ্ট্র এখন আরো 
লাভজনকভাবে সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে আরব 
আমিরাতে এবং অতি সাম্প্রতিক অতীতে 
লিবিয়ায়, বিশ্বমঞ্চে গাদ্দাফিকে পুনর্বাসনের 
মাধ্যমে । ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো 
২০০৯ সালে গাদ্দাফিকে দিয়েছে ৪৭ কোটি ৪০ 
লাখ ডলারের অস্ত্র । লিবিয়ার ওপর থেকে 
পাশ্চাত্যের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় ২০০৪ 
সালে । পশ্চিম এশিয়া এখন বিশ্বের সবচেয়ে 
সামরিকায়িত অঞ্চল । সেই সাথে এ অঞ্চলের 
মানুষও সবচেয়ে নিপীড়িত । এ অঞ্চলের 
দেশগুলোর কর্তৃত্বপরায়ণ শাসকদের সাথে 
পাশ্চাত্যের জোট গঠনের ফলে পাশ্চাত্যের অস্ত্র 
শিল্পের জন্য প্রভূত অর্থলাভের সুযোগ এনে দেয় । 
২০০৬ সালে অভিযোগ ওঠে, বিটিশ অস্ত্র 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বিএই শত শত কোটি 
ডলারের অস্ত্চুক্তির জন্য সৌদি কর্মকর্তাদের ঘুষ 
দিয়েছে । ব্রিটিশ সরকার “জাতীয় স্বার্থের দোহাই 
দিয়ে তখন বিএই*-এর বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধের 
পদক্ষেপ নেয় । 

বিশ্বব্যাপী রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের এক হাজারেরও 
বেশি সামরিক ঘাঁটি । এর অনেকেরই অবস্থান 
উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে । ১৯৮৮ সালে এক 
সামরিক অজ্দুথানের মাধ্যমে লিবিয়ার বাদশাহ 
ইদরিসকে উৎখাতের পরপরই গাদ্দাফি লিবিয়া 
থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাটি তুলে দেয় । কিন্তু 
পশ্চিম আফিকায় পা রাখার জায়গা হারানোর 
ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হয় সৌদি আরব, ইরাক ও 
আরো অনেক উপসাগরীয় দেশে মার্কিন সামরিক 
ঘাঁটি গড়ে তোলার মাধ্যমে | দুটি উপসাগরীয় 
যুদ্ধের পর এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র যেসব ঘাঁটি গড়ে 
তুলেছে, সেগুলো বড় বড় ঘাঁটি অন্তর্ভুক্ত । 
১৯৯০-এর দশকে ইসলামের পবিব্রতম 
স্বানগুলোর কাছাকাছি এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের 
সামরিক বাহিনীর অবস্থানের বিষয়টি ছিল আরব 
দুনিয়ার জন্য অনেকটা স্পর্শকাতর । যুক্তরাষ্ট্র 
অভিযোগ তোলে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর 
যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী সৌদি 
নাগরিকরা | গত ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে সন্ত্রাসী 
হামলার পরিকল্পনার অভিযোগে আটক করা হয় 
এক সৌদি নাগরিককে | যদিও যুক্তরাষ্ট্র সৌদি 
আরব থেকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সৈন্য প্রত্যাহার 


ডিসেম্বর'১১ 


জনবিক্ষোভ । যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত 
বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ স্পেশাল অপারেশল্স 


ওমানে মাসিরাহ ছ্বীপের ঘাঁটিটি যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার 


ট্রেনিং সেন্টার উদ্বোধনের সময় জেনারেল 


করে এ অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা চালানোর 


পেট্রাউস জর্ডানকে মুখ্য অংশীদার অভিহিত 


জন্য । পাশের দেশ কুয়েতে মার্কিন সামরিক 


করে বলেছেন, এ দেশটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা 


ঘাঁটিগুলোতে রয়েছে কমপক্ষে ১৫ হাজার মার্কিন 
সৈন্য । দখল করে নেয়া ইরাকে রয়েছে 


বাহিনীর পুলিশ ও সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে 
সামনের সারিতে ওঠে এসেছে । আজকে আরবের 


অনির্ধারিতসংখ্যক মার্কিন ঘাটি । ওয়াশিংটন 


যেসব স্থানে, বিশেষত তেলপ্রধান এলাকায় 


বলেছে, সেখান থেকে মার্কিন ঘাঁটি তুলে নেয়ার 


জনবিক্ষোভ চলছে, সেসব এলাকায় মার্কিন সেনা 


পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরও সেখানে বড় বড় 


উপস্থিতি দৃশ্যমান । ওয়াশিংটন শুধু তাদের ঘাঁটির 


কয়েকটি ঘাঁটি রেখে দেয়া হবে । বাহরাইনে 
রয়েছে বড় বড় মার্কিন নৌর্াটির একটি | এর 


ভবিষ্যৎ নিয়েই ভাবিত নয়, ভাবিত সেসব 
অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে, যা যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলের 


কৌশলগত অবস্থান ইরানসংলগ্ন ফরমুজা প্রণালী 
পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে সামরিক কর্তৃত্ব বজায় 


রাখার জন্য এটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খুবই 
গুরুতপূর্ণ | 


দেশগুলোকে আগে সরবরাহ করেছে । ১৯৭৯ 
সালের ইরান বিপ্রবের আগে রেজা শাহ পাহলভির 
আমলে আমেরিকার হয়ে ইরান আঞ্চলিক পুলিশি 
ভূমিকা পালন করেছে । তখন যুক্তরাষ্ট্র শাহ 


বারাক ওবামা কঠোরভাবে তার পূর্বসূরি জর্জ 
বুশের নীতিই অনুসরণ করে চলেছেন । বুশ মনে 


সরকারেকে দিয়েছে সে সময়ের সর্বাধুনিক অস্ত্র । 
উত্তরাধিকার সুত্রে সেসব অস্ত্র গিয়ে পড়েছে 


করতেন এ অঞ্চলে মার্কিন সামরিক কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইরান সবচেয়ে বড় বাধা । এখন 


ইসলামিক ইরান প্রজাতন্ত্রের হাতে | কিন্তু তখন 
তাৎক্ষণিকভাবে ইরানের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা 


ওয়াশিংটনের লক্ষ্য হচ্ছে, আরব-ইসরাইল দ্বন্ধকে 


আরোপ করায় তেহরান এফ-১৫ ও যুক্তরাষ্ট্রে 


আরব-ইরান দ্বন্ধে রূপ দেয়া । তেহরানের 


তৈরি অন্যান্য অস্ত্রের খুচরো যন্ত্রাংশ জোগাড় 


পারমাণবিক অভিলাষের বানোয়াটি বর্ণনা তুলে 


করতে পারেনি । হোসনি মোবারকের আমলে 


ধরে পাশ্চাত্য ইরান ও এর প্রতিবেশী দেশগুলোর 
মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে । আরব 
দেশগুলোতে এখন গণ-অভ্ভুথানের চরম পর্যায়ে 
জনগণ চাইছে বৈপ্রবিক পরিবর্তন । এ 
পরিবর্তনের ফলে নতুন যেসব সরকার আরব 


মিসর ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ৷ মিসর 
বোধ হয় তখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সবচেয়ে বেশি 
উপহার পেয়েছে। 

গণ-আন্দোলনে হোসনি মোবারকের ক্ষমতাচ্দুতির 
পর এখন যে সামরিক নেতা ক্ষমতায়, তিনিও 


দেশগুলোতে আসার সম্ভাবনা, সেসব সরকার 
ইরাককে তাদের জন্য হুমকি মনে করবে না। 
কাতারে আল উদিদ বিমান ঘাঁটি আফগানিস্তান ও 
ইরাক যুদ্ধে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা রাখে । কয়েক বছর 
আগে যুক্তরাষ্ট্র এক হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন 
ডলার মূল্যে ৮০টি অত্যাধুনিক এফ-১৬ বিমান 
আরব আমিরাতকে দিতে রাজি হয়। এর 
বিনিময়ে আমিরাতে মার্কিন ঘাঁটি করতে দেয় । 
এর মাধ্যমে পারস্য উপসাগরীয় এলাকার গভীর 
সমুদ্রবন্দরে মার্কিন বিমানবাহী নৌবহর প্রবেশের 
সুযোগ সৃষ্টি হয়। ২০১০ সালে প্রকাশিত 
যুক্তরাষ্ট্রের “কুয়াদ্রিনিয়েল ডিফেন্স রিভিউ” উল্লেখ 
করে: 1106 0.১ 19 2৪ 91902] 190৮০] 
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যুক্তরাষ্ট্রের চার লাখ সৈন্যকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিশ্বে 
এখানে-ওখানে মোতায়েন রাখা হয় । যুক্তরাষ্ট্রের 
সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান জেনারেল প্ট্রাউস 
সিনেটের “আর্মড সার্ভিসেস কমিটি'-এর কাছে 
বলেছেন, ওবামা প্রশাসন পরিকল্পনা করছে 
উপসাগরীয় অঞ্চলে ব্যয়বহুল ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা 
গড়ে তোলার জন্য | ওবামা প্রশাসন গত নভেম্বরে 
ঘোষণা দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র কুয়েতের কাছে ৯০ 
বিক্রির পরিকল্পনা নিয়েছে । প্্রাউস বলেছেন, 
“এসব সহযোগিতামূলক উদ্যোগের বিনিময়ে 
যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও ঘাঁটি সুবিধা পাবে 
কুয়েত, কাতার বাহরাইন ও আরব আমিরাত 
থেকে । যুক্তরাষ্ট্রের গভীর নিরাপত্তা সম্পর্ক রয়েছে 
জর্ডানের সাথেও | জর্ডানেও চলছে ব্যাপক 


যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ । তারপরও ওবামা প্রশাসন 
ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত । মিসরে গণতান্ত্রিকভাবে 
নির্বাচিত কোনো নেতার পক্ষে গোলামি মনোবৃত্তি 
নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করে দেশ শাসন করা 
কার্যত কঠিন হবে। তা ছাড়া সম্ভব হবে না 
ইসরাইলের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করা । 
কারণ ইসরাইল অব্যাহতভাবে পদদলিত করে 
চলেছে ফিলিস্তিনিদের যাবতীয় অধিকার | 
আমেরিকান সামরিক বিশ্লেষকেরা আসলে 
বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত মিসরে সামরিক 
সাহায্য অব্যাহত রাখা । কারণ, তখন যুক্তরাষ্ট্র 
অন্তত বলতে পারবে, মোবারক-উত্তর রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূলে বলে যুক্তরাষ্ট্র 
মনে করে । 

তবে আরব দুনিয়া চলমান জনবিক্ষোভ যুক্তরাষ্ট্রের 
জন্য নিশ্চিত অর্থেই একটি পৃষ্ঠাঘাত । তিউনিসিয়া 
আর মিসরে জন-আন্দোলনের সাফল্যের মধ্য 
দিয়ে সে পৃষ্ঠাঘাতের শুরু হলো মাত্র। তবে তা 
মোকাবেলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নতুন নতুন কৌশল 
নিয়ে মাঠে নামবে । এ সময়ে নতুন ক্ষমতায় 
আসা আরব নেতারা যদি আবারো মার্কিনিদের 
ফাঁদে পা দেয়, আগের মতো নিজেদের মধ্যে 
অনৈক্য জিইয়ে রাখে, তবে সেই একই অবস্থা 
হবে । তেলের অর্থ চলে যাবে পাশ্চাত্যের অস্ত্র 
উৎপাদকদের পকেটে । পাশ্চাত্যের অনুগত নতুন 
স্বেশীসকের জন্ম হবে। ফিলিস্তিন সমস্যার 
সমাধান হবে না। 


লেখক :কলামিস্ট ও ভাষ্যকার 
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স।ম।কা।লী।ন 


সমকালীন বিশ্বে একদিকে যেমন গণতন্ত্রায়নের 
জন্য দেশে দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসন 


প্রচণ্ড বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ দিকে দিকে দেশে দেশে 
ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে । দারিন্ধ্য, আর্থিক মন্দা, 


ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলছে গণ-অভ্যুর্থান । তেমনি 


আমরণ অনশন ও বিক্ষোভ শুরু করেছে । এ 
অবস্থায় সরকার ভেবেছে কিনা কে জান্তেএদের 


মূল্যস্কীতি, কর্মসংস্থানের অভাব, বেকারত্বের 


অন্যদিকে চলছে ধনবৈষম্যে জর্জরিত শোষিত 
শ্রেণীর পুঁজিবাদবিরোধী চরম বিক্ষোভ | এখানে 


অভিশাপ ও সাম্রাজ্যবাদের লোলুপ নিষ্ঠুর আচরণ 
ইত্যাদি সমস্যাক্রান্ত বিশ্বজনগণের এক বিশাল 


এ দু'য়ের মাঝে একধরনের সুক্ম বৈপরীত্য 


ধংশ আজ নিদারুণ অতিষ্ঠ | মূলত পুঁজিবাদের 


রয়েছে । একদিকে গণতন্ত্রের প্রতি চরম আগ্রহ 
দেখা যাচ্ছে আর অন্যদিকে গণতন্ত্রের ঘৃণ্য 


দানবিক আগ্রাসন এতোই সীমা লঙ্ঘন করেছে 


সাথে আবার বিরোধী দলের যোগসাজশ রয়েছে । 
নাকি বিশ্বব্যাপী সম্প্রতি যে অকুযুপাই ওয়াল স্ট্রিট 
আন্দোলন চলছে সেটার সাথে নিবিড় 
সম্পর্কযুক্ত । এজন্যই কি সরকারের লেলিয়ে 
দেওয়া পোষা পুলিশবাহিনী অনশন ও 


যে, তাদের দ্বারা নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত 


বিক্ষোভকারীদের দমনের জন্য তাদের ওপর 


অপব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে । গণতন্ত্রবাদীরা 


মানবগোষ্ঠী আজ প্রতিবাদের রু্্মূর্তিতে ঘুরে 


গণতন্ত্রের পক্ষে যতোই সাফাই গাক্‌ না কেন_ 


দীড়িয়েছে। যার ফলাফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে 


গণতন্ত্রের অবাধ স্বাধীনতার সুযোগে পুঁজিবাদী বা 
ধনবাদীরা বরাবরই প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে৷ তাই 
তাদের কথিত গণতন্ত্র আজ সর্বজনীন না হয়ে শুধু 


পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণীর সাম্প্রতিক নয়া 


চড়াও হয়েছে । যাই হোক, বর্তমান ক্ষমতাসীন 
সরকার শেয়ারবাজারের পতন ঠেকাতে চরমভাবে 
ব্যর্থ হচ্ছে কিংবা সফল হতে পারবে কিনা 


বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুর্থান “অক্যুপাই ওয়াল স্ট্রিট 


তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে । কারণ দেশের 


আন্দোলন” । অনেকে এটাকে গণতান্ত্রিক জাগরণ 


পুঁজিবাদের গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে । বড় বড় 
গণতান্ত্রিক দেশগুলোর বর্তমান অবস্থা ও 
পরিস্থিতি দেখলেই বোঝা যায়, সারা বিশ্বে আজ 
গণতন্ত্র তার আদর্শ ও মূলধারা থেকে বিচ্ছিন হয়ে 
পড়েছে । কেননা আজকের গণতন্ত্র পুঁজিবাদ, 
সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের পক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে 


বললেও আমি তাদের সাথে একমত নই । কারণ 


সর্বস্বান্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা সরকারকে প্রচুর 
সময় দিয়েছে । অথচ সরকার এখনো কোনো 


আমি প্রথমেই বলেছি, গণতন্ত্র আজ তার মুল 


উদ্যোগ নিয়ে তাদেরকে কোনো রকম সাহায্য 


কক্ষ থেকেই বিচ্যুত হয়ে পড়েছে । সুতরাং 


করতে পারেনি । +৯৬-তে শেয়ারবাজার 
কেলেঙ্কারির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে তৎকালীন 


এটাকে যারা গণতান্ত্রিক জাগরণ বলতে চাইছেন, 


বস্তত তারা গণতন্ত্রের নাম দিয়ে এ মহা বিক্ষোভ- 
আন্দোলনকে খাটো করার চেষ্টা করছেন । তাছাড়া 


কাজ করছে । সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিটে 
যেভাবে পুঁজিবাদবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে । 
সেই সুত্র থেকে সূচিত এ বিক্ষোভ ধীরে ধীরে 
এখন সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। 
গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ 


এ আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক করা হলেই যে সকল 
সমাধান মিলবে তা কিন্তু নয় ৷ এ আন্দোলন হচ্ছে 
গণতন্ত্রের মুখোশধারী বিশ্বের পুঁজিবাদী ও 


শাসকদল আওয়ামী লীগ কোনো শাস্তিমূলক বা 
কঠোর ব্যবস্থা নেয় নি। ফলে তাদের দ্বিতীয় 
মেয়াদে এবারও শেয়ারবাজারে আরো বিরূপভাবে 
ধবসের পরে ধ্বস নামছে এবং এর পেছনে দায়ী 
ও জড়িতদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা নিচ্ছে 
না সরকার। এর কারণ হলো, যদি সর্ষের 


গ্রাম । এ আন্দোলন রক্তখেকো আমেরিকার 


ভেতরেই ভূত থাকে তাহলে কি আর করা যায় । 


নিশ্চিত করা হলেও এখন দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রকে 


যুদ্ধবাদের বিরুদ্ধে । মার্কিন জনগণ এখন আর 


এতদিন ধরে ধনবাদ বা পুঁজিবাদের স্বার্থে ব্যবহার 
করে দরিদ্র, বেকার, সাধারণ মানুষ, নিম্ন ও 
মধ্যবিস্তদের রক্ত চোষণের মাধ্যমে ধনবৈষম্য 
প্রকট করে তোলা হয়েছে । গণতন্ত্রের অপব্যবহার 


তাদের সরকারের অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধের বিপুল ব্যয় 


শেয়ারবাজারের বর্তমান নেতিবাচক পরিস্থিতিতে 
স্থিতিশীলতা আনতে গত ১৭ অক্টোবর ছয় 


বহন করতে রাজি নয় । এ আন্দোলন স্বার্থান্বেষী 
পুঁজিবাদ বা ধনবাদের বিরুদ্ধে ৷ সাধারণ জনতার 


সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা 
হয়েছে । তারা শেয়ারব্যবসার পতন রোধকল্পে 


শ্রম ও করের টাকায় যাদের ধনসম্পদের পাহাড় 


নানান পদক্ষেপ নিয়েছেন । ওই একই দিনে 


করে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উন্নয়ন সাধন করা 
হয়েছে। পক্ষান্তরে বিশ্বের সংকটগ্রস্ত তথা 
দারিদ্যকবলিত এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর 
কোনোরূপ উন্নতি হয়নি ৷ বরং তাদের শ্রম ও 


উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলছে । আমার একান্তভাবে 


জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কয়েকটি 


মনে হয় পুঁজিবাদী এবং সাম্্রাজ্যবাদীদের পতন 
না হওয়া পর্যন্ত এ ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক গণ- 
অভ্যুর্থানের ব্যাপ্তি স্থগিত হবে না। কেননা এ 


অর্থায়নে পুঁজিবাদগোষ্ঠী ক্রমাগত আডুল ফুলে 
কলাগাছ হয়েছে । 

আজ শোষিত ও বঞ্চিত সেই জনগোষ্ঠীর পিঠ 
দেয়ালে ঠেকে গেছে । এর প্রতিক্রিয়াস্বপ আজ 


গণ-আন্দোলনের মুখে আজ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ 
ও পুঁজিবাদের শক্তি যেন বিপন প্রায় । 
দুই. 


গুরুত্বপূর্ণ ও লোভনীয় সুযোগ-সুবিধা_ 
রেয়াত, ব্রোকারেজ হাউসগুলোর উৎসে কর € 
পয়সা ইত্যাদি দেওয়ার পরেও এরপরের দিন 
আবার শেয়ারের মূল্যসুচক কমে বড় ধরনের 
দরপতন হয়েছে । এর ফলে বিনিয়োগকারীরা 


শেয়ারবাজারের অব্যাহত দরপতনের কারণে 


আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাদের 
ডিসেম্বর'১১ 


আমাদের দেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ইদানিং 


চরম আস্থাহীন হয়ে পড়েছে । 
[বাকি অংশ দেখুন: পৃ. ১২-এর ১-এক কলাম] 


॥ আত্তান্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


১ ডিসেম্বর জাতীয় যুব দিবস 
যুবক! জীবন সাজিয়ে নাও 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


যৌবনকাল জীবন সাজিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে 
কার্যকর সময় । মানুষ ছোটবেলায় যেমন অসহায় 


গড়ো । তারপর এক সময় রিটায়ার্ড করার সময় 
হবে । ব্যবসাধী হলে সন্তানদের বিয়ে শাদি 


থাকে তেমনি বুড়োকালেও সে দুর্বল থাকে । আর 


করানোর পর হজে যেতে হবে । হজ থেকে এসে 


এ দু দুর্বলকালের মাঝে যৌবনের অবস্থান । 
সেজন্যই যুবকরা জাতির মেরুদন্ড । দেশের 


দাড়ি রাখবে । মসজিদে গিয়ে নামায পড়বে । 
রোজা রাখবে । তখন এই সকল কাজের মাধ্যমে 


স্বাধীনতা ও সার্বভৌম সম্মানের প্রাণশক্তি । আজ 
পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও কোনো আন্দোলন সফল 
হতে পারেনি যেখানে যুবক তরুণরা যায়নি । 
হালআমলে তাকিয়ে দেখি, বিশ্বের নানা সব 


শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তাতে তিনি ওই যুবকের 
কথাও এনেছেন যে তার যৌবনে আল্লাহর ইবাদত 
করতো । 

ইবনে আব্বাস ঞ্ট বলেছেন, আল্লাহ পাক যা 
কিছু ইলম ও ভালো দান করেন তা যৌবনকালেই 


ইসলাম পালন করার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা 
যাবে । 

ইসলাম যেখানে মুসলিমদের যৌবনকালকে এতো 
গুরুত্ব দিয়েছে । মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের 


বিস্মঘ কর কর্মযজ্ঞ কি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে একের পর 


তরুণ ও যৌবনকালকে ইসলামের কাজে ব্যয় 


করেন | হাফসা বিনতে সীরীন ঞ্ক্দ বলেছেন, হে 
যুবা সম্প্রদায়! আমল যা করার তা তোমাদের 
এই যৌবনেই করে নাও । আহনাফ ইবনে কায়েস 
বলে গেছেন, যৌবনে যে নেতা হতে পারলো না, 
সে বার্ধক্যেও কিছু করতে পারে না। 


এক জয় করে চলেছেন তরুণরা । আমাদের 
জাতীয় কবির তারুণ্যের দিনগুলো পড়ে দেখি, যা 
কিছু লেখা ও গাওয়া, সবই তো সে বয়সে তিনি 
করেছেন সেসব দিয়েই এখনো আমরা শেষ 
করতে পারিনি । বাকী জীবনতো তার অসুস্থ হয়ে 


করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে সেখানে আমাদের 
বর্তমান সমাজ কি করছে? 

আজ যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে 
তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে, সকল মিডিয়া, 


ইতিহাসের পাতা পড়ে দেখো, রাসূলের অধিকা 
এবং আপদে বিপদে বর্মের মতো তাকে আগলে 
রেখে পাশে ছিলেন, তাদের সবাই ছিলেন যার 


স্থানীয় ও জাতীয় প্রশাসনসহ সকল ব্যবস্থা গুলো 


কেটে গেল | যৌবনের গান শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি 


আজ আমাদের যুব-তরুণদেরকে যেন বিপথগামী 


তারুণ্যের জয়গান গেয়েছেন তার হদয়ের সবটুকু 
মমতা ও প্রাণময়তা উজাড় করে । আমরাও এ 


করার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত । আজকে কেউই 


যার যৌবনের শীর্ষচূড়ায় ৷ এ যে দেখো, উসামাহ 
বিন যায়েদকে আল্লাহর নবী কাফেলার আমীর 
বানিয়ে পাঠাচ্ছেন অথচ তার বয়স মাত্র আঠার 


একটি তরুণ-যুবককে বলেনা তার যৌবন কালের 


বছর । 


সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যস্ত হই, তাতেই 


মুল্যবান সময টিকে ইসলামের কাজে ব্যয় করার 


আমাদের জীবনে দেখা মিলবে সফলতার 
হাসিমুখ । 


জন্য । তাকে কেউ স্মরণ করিয়ে দেয় না যে, 


সমাজ পরিবর্তনে এবং সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে যুব 
সমাজের ভূমিকা সীমাহীন । বিশেষ করে 


যৌবনকাল সম্পর্কে । 
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ও কর্পোরেট মিডিয়া 


ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষের জীবনের 


গুলো ভালো নায়ক, গায়ক, অভিনয় শিল্পী, সুন্দরী 


সবচেয়ে মূল্যবান সময়ই হচ্ছে তার যৌবনকাল । 
কিন্ত আমাদের সমাজে চলমান খুবই দুঃখজনক 
একটি বাস্তবতা হলো, আমরা অনেক সময়ই 
আমাদের যুব-তরুণদেরকে দীন ও ইসলামের 


প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হওয়া, ভালো ক্রিকেটার 
হওয়া, এভারেষ্টের চুড়ায় ওঠার মতো 
বিষয়াবলীকে আমাদের আজকের তরুণ-যুবকদের 
সামনে তাদের জীবনের সাফল্যের মানদণ্ড 


বিভিন্ন বিষয় থেকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে 
অনেক সময়ই বিরত রাখার একটি চেষ্টা করে 


নির্ধারণ করে দিচ্ছে । 
আজকের তরুণকে জিজ্ঞেস করুন কোন দলে 


থাকি ৷ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সুকৌশলে 
বা অবচেতনভাবে আমরা যুবকদেরকে ইসলাম 
ংক্রান্ত বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখি । এক্ষেত্রে 
তরুণ-যুবকদের সামনে তুলে ধরা হয় যে, 


কয়জন খেলোয়ার আছেন তাদের নাম-ধাম সব 
কিছু সে বলতে পারবে । জিজ্ঞেস করুন এই 
সপ্তাহে ইউএস টপচার্টে অবস্থানকারী সিনেমা 
গুলোর নাম কি, সে অবলীলায় বলে দেবে। 


যৌবনকাল হচ্ছে এনজয় করার সময । শ্লোগান 
দেয়া হচ্ছে 'লাইফ তো একটাই, ফ্রেশ থাকতে 
চাই । 

আর যদি কেউ বা কোন যুবক ইসলাম নিয়ে 
অধ্যয়ন করতে চায়, ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে 
দাওয়াত দিতে চায় তাহলে তাকে উৎসাহ 
দানকারীর চেয়ে নিরুৎসাহিত কারীর সংখ্যাই 
সমাজে বেশি দেখা যায় । তাকে বলা হয় আরে 


জিজ্ঞেস করুন হলিউড-বলিউডের কোন নায়িকার 
সাথে কার প্রেম চলছে, সে তাও বলতে পারবে । 
কিন্তু তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন মৃত্যুর পর কবরে 
তাকে প্রথম কয়টি ও কি কি প্রশ্ন করা হবে? 
কিয়ামতের দিন কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে 
সে নড়তে পারবে না? দেখবেন অধিকাংশ যুবকই 
বলতে পারবে না। কারণ কেউ তাকে এসব 
বিষয়ের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেনি । 


রাখো, ধর্ম-কর্ম তো বার্ধক্যের জন্য । আগে 
কিছুদিন আনন্দ-ফুর্তি করো । নিজের ক্যারিয়ার 


ডিসেম্বর”১১ 


আল্লাহর রাসূল যে হাদীসে কিয়ামতের কঠিন 


আবার ওদিকে উততাব ইবনে উসায়েদ ঞ্ট-কে 
আল্লাহর নবী হুনাইন যাওয়ার প্রাক্কালে মক্কায় 
দায়িত্বশীল বানিয়ে রেখে যাচ্ছেন যখন তার বয়স 
বিশের কিছু বেশি । 

শুধু কি তাই? দীনের জন্য নানা যন্ত্রণা সহ্য করে 
যারা এ মশাল জ্বালিয়ে গেছেন আমাদের জন্য 
তাদের সবাই ছিলেন প্রায় তরুণ । 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ঞ্রজ্ছ-কে ইমাম 
শাফেয়ীর গাধার পেছন পেছন হাঁটতে দেখে 
ইয়াহইয়া বিন মুয়ীন তাকে বললেন, কি ব্যাপার! 
আপনি শায়খ সুফিয়ান এক্ই-এর হাদীস ও সনদ 
ছেড়ে এই যুবকের গাধার পেছনে ছুটছেন? ইমাম 
আহমদ এ্ক্ুছু বললেন, শায়খ সুফিয়ান এ্রক্ই-এর 
হাদীস যদি উচু সনদ থেকে ছুটে যায়, তবে 
নীচের সনদ দিয়ে তা আমি পেতে পারি । কিন্তু এ 
যুবক চলে গেলে তার কোন পর্যায়ের সনদ আমি 
পাব না। এটাই ছিল আমাদের আকাবিরদের 
যৌবনে সাধনার নমুনা । 

আসুন! তাদের মতো আমাদের যুব সমাজকে 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে 
পরিচালনা করার মাধ্যমে আমরা শান্তিপূর্ণ আবহ 
সেই তাওফিক দান করুন, আমীন । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল হক 
157771011 : 12107711024 62))4/1909.207 


[| আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


9205 


92০15 92525 £ বি, 
রি ১৭ 8%101-50698 


28/00/২8/1019থতো রি 


5 ০. 5 10151) 


০7112101 


ছি 
শখ 
হু 
ফি 
১" 
হি 
নু 
ন্ 
০ 


1351601100111911 


£12816217 
(01 2৭14 5) 
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পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯৭ সালে সরকার ও 
জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তির প্রাক্কালে পাহাড়ে 
বসতি স্থাপনকারী মঙ্গোলিয়ান জনগোষ্ঠী কী নামে 
পরিচিত হবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে বহু 
আলোচনার পর তারা স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে এই 
এলাকার প্রকৃত বাসিন্দা হতে গিয়ে নিজেদের 
উপজাতি এবং অন্যান্য (মঙ্গলয়েড ছাড়া) 
জাতিগোষ্ঠীকে 'অ-উপজাতি' হিসেবে অর্থাৎ 
তারাই যে এই এলাকার মুল বাসিন্দা সেটা প্রমাণ 
করতে এ. টি. দেবের ডিকশনারিতে ট্রাইবাল 
(প্রকৃত বাংলা গোত্রশাসিত সমাজ) শব্দের 


ডিসেম্বর”১১ 


হীন/তাচ্ছিল্য শব্দ প্রয়োগ “উপজাতি (অর্থাৎ 


অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে 'বারুদের ভয়* দেখিয়ে 


জাতির মতো কিন্তু জাতি হিসেবে যোগ্যতা অর্জন 
করেনি শেব্দকেই অনেকের আপত্তি সত্তেও বিশেষ 
মতলবে গ্রহণ করেছিল । বর্তমানে তাদের 
মনমানসিকতা এমন পর্যায়ে-জাতি, ধর্ম, নীতি, 
নৈতিকতা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে হলেও এই 
এলাকাকে বাঙালি (বাঙ্গাল মানে শুধু মুসলিম) 
মুক্ত করা। উন্লেখ্য, এখানকার মঙ্গলয়েড 
জনগোষ্ঠী মুসলমানদের বাংগাল বলে -হিন্দুরা- 
হন্দু বাঙ্গাল নয় । বাঙ্গাল বলতে তারা শুধু 
মুসলিমদের বুঝিয়ে থাকে । 

চুক্তির পরে পরেই ১৯৯৭ সনে তাদের কিছু 
প্রতিনিধি ওয়াল্ড ইন্ডিজিনাস সম্মেলনে ১৯৯৭ 
সনে পাশ্চাত্য থেকেঘুরে এসে নিজেদের 
ইন্ডিজিনাস বলে দাবি করতে শুরু করে । এবং 
এই বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ (ইউ. ইউ.) 
বহুজাতিক সংস্থা এবং তাদের সহায়তা 
প্রদানকারী এনজিওদের অর্থে তাদের সংস্কৃতি যা 
হতে তারা ৯০ ভাগই সরে এসে আধুনিক 
জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাকেই 
পুনঃজীবিত করতে ক্রিয়াকলাপ, সেমিনার, 
সিম্পোজিয়াম করতে শুরু করে দেয়। বিদেশি 
এনজিওদের মদদে বাংলাদেশি কিছু জ্ঞানপাপী 
সত্যকে আড়াল করার ওস্তাদ তথাকথিত 
বুদ্ধিজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে শিখণ্তী 
হিসেবে বেছে নিছেন । এদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী 
আজ তাদের মুখপাত্র স্রেফ কোন না কোন কিছুর 
বিনিময়ে । এসব কিছুর ধারাবাহিকতায় আজ 
তারা দাবি করছে এইসব মঙ্গলয়েডগণই 
এখানকার ভূমিজ সন্তান। পার্বত্য চট্টগ্রাম 
কোনকালেই চট্টগ্রাম হতে বিচ্ছিন ছিল না 
সেহেতু এটা বাংলাদেশের অংশ | সব মঙ্গলয়েড 
জনগোষ্ঠীই ২/৩ শত বৎসর আগে এই ভূখণ্ডে 
জীবিকার তাগিদে অথবা নিজ দেশ হতে 
বিতাড়িত অথবা যাযাবর হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে 
থিতু হয়েছে মাত্র । কোনভাবেই এরা এখানকার 
ভূমিজ সন্তান নয় । ইংরেজিতে ট্রাইবালের বাং 

আদিবাসী নয়, তারা বাংলাদেশে বসবাসরত 
মজলয়েড গোষ্ঠীর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং 
বাংলাদেশের নাগরিক । 

আর বাংলাদেশের সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, 
ভাষা, চেহারা যাই হোক সকলেই নাগরিক 
হিসেবে সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকারী ৷ 
সংবিধান তাদের নাগরিক হিসেবে অমর্যাদা 
করেনি । কে না জানে পৃথিবীর সব দেশেই 
সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে প্রতিযোগিতায় 
সুযোগ সুবিধা কম পায়। প্রকৃতিতেও তাই । 
আইন, মানবিকবোধ, প্রকৃত শিক্ষা, নৈতিকতা, 
ধর্মবোধ এই সবগুলো যদি কাডিকিত মাত্রায় না 
পৌঁছে তাহলে কোনভাবেই বৃহত্তরের কাছে 
ক্ষুদ্রতর নিরাপদ হবে না । 

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত এনজিওগুলো সেবার 
ছত্রছায়ায় পার্বত্য অঞ্চলে অসচ্ছল লোকগুলোকে 

পরোক্ষভাবে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে খিস্টান 


যারা এই অঞ্চলের সম্পদ/ভূমিকে উৎপাদনহীন 
করে রেখেছে যা প্রায় ৩০ বছর ধরে চলে 
আসছে । তাদের কারণেই এই অঞ্চলের 
বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হয়েছে । 
তারাই এই অঞ্চলকে 'খিস্টানাইজেশন' করার 
জন্য দায়ী। মিশনারিগণ অবলিলায় 
খিস্টানাইজেশন' করছে অথচ তারা চুপচাপ । 
আর “বাঙালিরা” যখন সাংবিধানিক অধিকার বলে 
দেশের এক অঞ্চল হতে আর এক অঞ্চলে 
আসছে, তখন যিনি হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ 
বাঙালি ও উপজাতির অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী । 
তিনি তখন জোর গলায় দেশি-বিদেশি ফোরামে 
বলে বেড়াচ্ছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে 
ইসলামাইজেশন' করা হচ্ছে । মুসলমানরা উপ- 
জাতিদেরকে ধর্মীন্তরিত করছে না কিন্তু যারা 
সাহায্য তথা উন্নয়নের কথা বলে পাশ্চাত্যে তথা 
ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা উপজাতীদের 
খ্রিস্টান বানাচ্ছে, বাপ-দাদার আজম্ম পালিত ধর্ম 
হতে বিচ্যুত করছে, তারা গ্রহণযোগ্য হলেও 
মুসলমান নয় । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, আজ মুসলমানগণের 
যে অবস্থা তা নাম এবং বাচ্চা বয়সে কৃত সুন্নত 
(খতনা) ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। 
হালাল, হক-বেহক বলতে কিছুই নেই । যদি 
তাদের নিকট প্রকৃত মুসলমানী চরিত্র থাকতো, 
তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান বসতি 
স্থাপনকারীদের প্রতি কোন উপজাতিই ঘৃণা সৃষ্টির 
উপাদান খুঁজে পেতো না, এটা প্রায়ই নিশ্চিত । 
আফ্রিকার অনেক দেশের ভূমিজ জাতিগোষ্ঠী যারা 
শত বছর আগে খিস্টান হয়েছিল, তারাও কিন্তু 
জাতিগত গোষ্ঠী-দ্বন্ধে যে বর্বরতা মাঝে মাঝে 
দেখায় তা সভ্যতার দাবিদার পাশ্চাত্য মদদেই 
হয়ে থাকে । আজ যেসব উপজাতীয় নেতা মনে 
করছেন, খিস্টান হলে ইউরোপীয় মদদে বাঙালি 
শূন্য করতে পারবো বাংলাদেশের দেশপ্রেমহীন 
নেতাদের অবহেলায় হয়ত কিছুটা বাঙালির সংখ্যা 
কমানো যাবে কিন্তু ১২/১৩টা উপজাতীয়গোষ্ঠী 
খিস্টান হলেও জাতিত্ব হারাতে তারা নারাজ । 
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউএনডিপির কোর্তা গায়ে 
দিয়ে পার্বত্য উষ্টগ্রামে যা করছে, তাতে ৫/৭ বছর 
আগেও যেটুকু জুম্ু জাতীয়তাবোধ ছিল তার 
অবশিষ্ট সামান্যই রয়েছে । 

মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মাঝে 
নয়ছয়ভাবে বিতরণকৃত অর্থে তারা প্রচণ্ডভাবে 
উগ্রজাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। বিভিন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রকাশে কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয় | সব 
সম্প্রদায়ই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অলক্ষ্যেই 
যে বিষ বৃক্ষকে মোটাতাজা করছে, এ অবস্থা 
চলতে থাকলে খুব কম সময়েই এ অঞ্চল হয়ে 
উঠবে লেবানন । এ এলাকাকে অশান্ত করতে 


বানাচ্ছে । সশন্ গ্রুপগুলো এই অঞ্চলের 


স্থানীয় উপজাতীয় নেতাদের সঠিক পদক্ষেপ এবং 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


জাতীয় রাজনৈতিক সব দল ৫ বছর ক্ষমতাকে 


ংলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ স্ত্রী পরিবার 


শেষ ক্ষমতা ভেবে আসার কারণে মূলত পার্বত্য 
বিষয় অবহেলিত । কোন দলেরই পার্বত্য বিষয়ে 


হতে মাসের পর মাস বিচ্ছিন্ন থাকলেও তারা 


মানুষের সম্পর্ক হওয়া স্বাভাবিক প্রকৃতি বলেই 
গণ্য করা হয়ে থাকে । পাহাড়ে সেনাবাহিনী 


অত্যন্ত ধৈর্ষের সাথে সংযমী হয়েই থাকেন । 


কোন পরিষ্কার পরিকল্পনা নেই, যা আছে পার্বত্য 


বন্দুক এবং পাতলা জনবসতিতে ইচ্ছা করলে 


চট্টগ্রাম বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের । আজ 


তারা অনেক কিছুই করতে পারেন তবুও ধর্মীয় 


পাশ্চাত্য জগৎ উপজাতীয়দেরকে 'ইন্ডিজিনাস' 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর, যার বাংলা 


অনুশাসন দেশপ্রেম সব মিলিয়ে তারা অনেক 
বেশি মার্জিত আচরণের ৷ জাতিসংঘের মদদে 


'আদিবাসী, করা হয়েছে যেদিও এখানকার 
মঙ্গলয়েডগণ বহিরাগত সেই হিসেবে ইন্ডিজিনাস 


পাশ্চাত্য সেনাবাহিনীকে আজ এই উপ-জাতিরা 


অত্যন্ত সতর্ক হয়েই অনেক সুযোগ প্রাপ্তির পরও 
যে সংযমী এর উদাহরণ পৃথিবীর প্রায় কমদেশের 
সেনাবাহিনীর মধ্যেই রয়েছে। উপজাতীয় 
নেতারা খুব ভাল করেই এটা জানেন, তারা শুধু 
বিচ্ছিন হওয়ার খায়েশেই পরিকল্পিতভাবেই এই 
মিথ্যাচার করে । 


স্বাগত জানানোর জন্য উদগ্রীব, পাশ্চাত্য জগতের 


নয়)। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা মতে, 


আর্মিরা যেসব দেশে গেছে সে দেশের মেয়ে, 


ইন্ডিজিনাস' তারাই সেইসব জনগোষ্ঠী-যাদের 
৫০ ভাগের ওপরে জনগণ এখনও আধুনিক ছোঁয়া 


অস্ট্রেলিয়াতে আজ যারা শাসক এবং সমুদয় 
ভুমির মালিক তারা সবাই এককালে পাশ্চাত্য 


মহিলাদের উপর হরহামেশা বলাৎকার করেনি 


হতে আগত | অস্ট্রেলিয়ান লোকরা বেশিরভাগ 


এমন নজির নেই । কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামসহ 


ভুমিজদের নিঃশ্চিহন করেছে, আজ যারা অবশিষ্ট 


পায়নি অর্থাৎ আদর্শগতভাবে তাদের আদিম 


ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্নীর এমনকি জাপানও 


আছে তাদের কাছে গোটা অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে দিয়ে 


কালচারে জীবনযাপন, পোষাক, চলাফেরা 
ধর্মবোধসহ সবকিছু করে থাকে । সে হিসেবে 


তাদের থেকে নিরাপদ থাকেনি । বাংলাদেশ তার 


কি জবরদখলী বংশধররা তাদের দেশে ফিরে 


দেশের সীমান্ত এবং ভূ-কৌশলগত কারণে তার 


যাবেন? আজকের অস্ট্রেলিয়ানরা ভিনদেশি 


বাংলাদেশে বেশির ভাগ উপজাতি সম্প্রদায় 


সেনা ক্যাম্প স্থাপন করতে পারবে না, তাদের 


আধুনিক এবং সভ্য সমাজের জীবন আচরণে 


অনুমতি লাগবে এর দ্বারা তারা কি বোঝাতে চায়? 


অভ্যস্ত ৷ চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, শিক্ষা-দীক্ষা 


উপজাতীয়রা মনে করে তাদের দেশ বাংলাদেশ 


সবদিক দিয়েই তারা আর্থিক সচ্ছলতা পেয়ে দ্রুত 
আধুনিক জীবনে প্রবেশ করতে খুবই পারদর্শী । 


দখল করে রেখেছে, প্রকৃতপক্ষে যদিও তারাই 
বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী । 


উপজাতীয়দের মধ্যে যারা একটু স্বচ্ছলতায় 
প্রবেশ করেছে, তারা শহুরের জীবনে আসতে সব 


পাশ্চাত্য সেনাবাহিনী ৬ মাসের জন্য কোন দেশে 
গেলে তাদের জন্য ভাড়া করা মেয়ে পাঠাতে হয় । 


আদিম আচার ফেলে আসতে একটু অনুশোচনাও 
করে না। বরং জীবনের সফলতা মনে করে 


তারপরও শিশুদেরও তারা বলাতকার করতে ছাড়ে 
না। জাতিসংঘের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সেনা পার্বত্য 


তারা | বিশেষ মতলবে যে চুক্তির সময়ে যেভাবে 
অবলীলায় “আমরা উপজাতি হিসেবে পরিচিত হৰ 


অঞ্চলে থাকলে বিদেশি ডলারের লোভ এবং বন্ধু 
সেনা হিসেবে তারা ৬ মাসে যা করবে, 


বলে এ. টি. দেবের তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞাসূচক 


ংলাদেশের সেনাবাহিনী হাজার বছরেও সে 


(উপজাতি) শব্দে পরিচিত হতে আগ্রহী হয়েছিল, 


রেকর্ড করবে না। পাহাড়ে মহিলা জড়িয়ে 


আবারও আদিবাসী নামের যা মডার্ন লাইফ শব্দের 


সেনাবাহিনী নিয়ে যে সব ঘটনা মিডিয়াতে প্রচার 


বিপরীত শব্দ গ্রহণের জন্য তৎপর | বর্তমানে 


করা হয়, তার ৮০ ভাগই সাজানো হয় বিশেষ 


এমনও শোনা যাচ্ছে যে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের 
নামও নাকি বদল করে আদিবাসী মন্ত্রণালয় করা 


যত্বে। আর এখানে কোন মেয়েকে দিয়ে এই 
কাজ করানো কিংবা করতে কোন মেয়েই লজ্জা 


হচ্ছে। যা হওয়া উচিৎ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মন্ত্রণালয় 
অথবা যা ছিল তাই। 
১৯৪৭ খি. সাল থেকে এ যাবৎ যা কিছু তারা 


পায় না। তাদের প্রয়োজনে এমন মিথ্যা কথা 
বলতে কোন মেয়েই এদের সমাজে 
অসম্মানিতবোধ করে না। ংলাদেশ 


করেছে, সশস্ত আন্দোলন বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক 


সেনাবাহিনীর বদনাম করা ছাড়াও সিভিল 


কার্যক্রম সবকিছুর আড়ালেই রয়েছে বিচ্ছিন্নতা 


ডিপার্টমেন্টে কোন কর্মকর্তাকেও তাদের পছন্দ না 


হওয়ার একান্তিক খায়েশ । আর এই বিচ্ছিন্নতার 


হলে অথবা তাদের পক্ষে অন্যায়কে সাপোর্ট না 


প্রধান বাধা পাহাড়ে বসবাসকারী শতবঞ্চনা 


দিলে সে অফিসের কোন মহিলা কর্মজীবীকে 


দুঃখে-কষ্টে জর্জরিত শেকড়হীন এই বাঙ্গালী 
মানুষগুলো এবং দেশের সার্বভৌমত্ের প্রতীক 
প্রায় জিরো টলারেস এর সেনাবাহিনীর 
সদস্যগণ । 


দিয়ে এরকম সাজানো নাটক করার বহু নজির 
রয়েছে । তার দু-একটা সত্য ঘটনা যে নেই, তা 
নয় । পাহাড়ি কোন মেয়ে বাঙ্গালী ছেলের প্রকৃত 
প্রেমকেও তারা সার্বক্ষণিক বাধা দেয় এবং এই 


প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর 


ঘটনাকেও নির্যাতনসহ নানা রঙের রণ্ীন করতে 


উপর উপ-জাতীয়দের মিথ্যা অপবাদের অন্ত 


এদের তুলনা নেই । যুবক ছেলেদের প্রধান দায়িত্ব 


নাই। দুই একটা বিচ্ছিন ঘটনাকে তারা 
কল্পিতভাবে রূপ দিয়ে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, 
ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে হাজারও 


কোন পাহাড়ি মেয়ে কোন বাঙ্গালী ছেলের সাথে 
প্রেম করছে কি না তার নজরদারি করা । এই 
কাজে কোন যুবক ছেলের মিথ্যা তথ্য প্রদান ও 


কল্পকাহিনী সাজানো ভিডিও ফুটেজ এবং যাদের 


কোন যুবতীকে হয়রানি করলে কোথাও 


সহানুভূতি পেতে তারা এই কাজ করে তারা বিনা 
তদন্তে নির্ধিধায় তাদের মিডিয়াতে এগুলো প্রচার 
করে এবং এটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে । 


জবাবদিহি করতে হয় না । যুবকদের কাছে যুবতি 
মেয়েরা মূলত জিম্মি । পাহাড়ের অনেক পাহাড়ি 
এলাকায় সেনা ক্যাম্পের কোন সদস্যর সাথে 


কারণ এদের এবং তাদের প্রয়োজন অভিনন এ 


কালে ভদ্বে কোন পাহাড়ি মেয়ের সম্পর্ক হওয়া 


এলাকাকে পৃথক দেখতে উভয়ই একমত । 
ডিসেম্বর*১১ 


বিচিত্র কিছু নয়। একজন পুরুষ এবং মেয়ে 


দখলকারী, আর পার্বত্য বাঙ্গালীরা বাংলাদেশেরই 
নাগরিক । অস্ট্রেলিয়ানরা বহিরাগত, দখলকারী, 
তারাতো অস্ট্রেলিয়ান ইন্ডিজিনিয়াসদের এলাকা 
ফিরিয়ে দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষের দেশ ইউরোপে 
ফিরে যাওয়ার কথা বলছে না। অথচ তারাসহ 
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলছে বাঙ্গালীদের 
সমতলে প্রত্যাবাসন করতে এবং আর্থিক সাহায্য 
যা প্রয়োজন হবে তা দেবে, এর থেকে ভগ্তামী 
আর কি হতে পারে? অস্ট্রেলিয়া ইউরোপীয় 
পূর্বপুরুষের অধস্তনদের ইউরোপে ফিরিয়ে নিয়ে 
অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদেরকে সমুদয় ভূমি ছেড়ে 
দিয়ে আগে নজীর স্থাপন করে তার পর পৃথিবীর 
আদিবাসীদের প্রতি দরদের যথার্থতা প্রমাণ 
করুক । 
আজ চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় বিভিন্ন 
ফোরামেস বলেন, আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি 
দিতে হবে । প্রকৃত আদিবাসী যদি তারা হয়ে 
থাকেন তাহলে কারও আপত্তি থাকবে না কিন্তু 
প্রকৃত ইতিহাস কি বলে না তারা বহিরাগত? 
যারা সংসদীয় কমিটিতে আছেন, তাদের প্রতি 
আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আগে যৌক্তিকভাবে 
ইতিহাস অনুযায়ী বিশ্লেষণ করুন, তারা এই 
পৃথিবীতে বসবাসকারী বৃহত্তর মঙ্গোলয়েড 
জনসংখ্যার (পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 
তিনভাগের দুইভাগ মঙ্গলয়েড) হাজারও গোত্রের 
থেকে কয়েকটা গোত্রের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র । ত্রিপুরা 
রাজ্যের ত্রিপুরাগণ ত্রিপুরা জাতি হিসেবেই 
পরিচিত, তাদেরই কয়েক হাজার ত্রিপুরা এই 
ধলাদেশে বসবাস করে বিধায় তারা হয়ে গেল 
আদিবাসী (ইন্ডিজিনাস) কি সহজ সমীকরণ! 
তাদের প্রকৃত পরিচয় বাংলাদেশে বসবাসকারী 
(বাংলাদেশের নাগরিক) ভিন্ন ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র 
(সংখ্যালঘু) জাতিসত্তায়। কারো চাপে পড়ে 
মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন না এই প্রত্যাশা 
রইল । সৃষ্টিকর্তা আমাদের এই দেশ, জাতি, 
সম্পদ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি কালচারও ধর্মীয়বোধ 
শক্তিকে জাগ্রত ও হেফাজত করুক-এই কামনায় 
রইলাম । 


লেখক : প্রাবন্ধিক ও কলাম ও লেখক 


_॥ আত্তার্তহীদ ১০ 


ম।হা।জী।ব।ন 


পরপারে চলে গেলেন 
কক্সবাজার পোকখালীর 
শায়খুল হাদীস হযরত 


আন্নামা রশীদ আহমদ রা 
মুহাম্মদ আম্মার 


সেদিন ফজরের নামাযের পরপরেই যেন কার 
মৃত্যুর সংবাদ পেলাম, ইমাম সাহেব তার 
মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বললেন, সবার 
মতো আমিও দু'আ করতে লাগলাম, কিন্তু সে 
শোক সংবাদ যে আমাদের হুযুরের ব্যাপারে তো 
কিন্ত আমি মেনে নিতে পারছিলাম না, কেননা 
তার সাথে সাক্ষাতের সময়টা বেশি দূরে নয়, 
এইতো মাত্র দুই একদিনের ব্যবধান, মুনাজাত 
শেষে দেখি সবাই নীরব-নিস্তব্ধ, উদ্দিপ্ন ও 


শিক্ষা-দীক্ষা 

তিনি ১৩৭১ হি. নল ১৯৫২ খি. সালে জামিয়া 
পটিয়ায় ভর্তি হন, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে 
আরম্ভ করে ১৩৫৮ হি. বন ১৯৬৬ খি. সালে 


মাওলানা আহমদ (ইমাম সাহেব হুযুর এরি) 
তিনি তার কাছ থেকে খিলাফতপ্রাপ্ত হন, আসলে 
কোন মহাপুরুষের কর্মজীবন লিখতে গেলে কলম 
নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে বিশেষভাবে এই 


দাওরায়ে হাদীস পরিক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ 
হন । ১৩৮৬ হি. _ ১৯৬৭ খি. সালে যুক্তি শাস্ত্রে 
উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন । 


হুযুরের শিক্ষকগণ 


মনোবেদনায় বিস্মৃত মনে হয় যেন তারা কোন 
অমূল্য সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে, কিছুক্ষণ পরেই 
পরিষ্কার হলাম যে, সত্যিই আমরা এক উজ্জ্বল 
নক্ষত্র ও রাহনুমায়ে শরীয়ত-তরীকত এবং ভারত 
উপমহাদেশের বুযুর্গানে দীন ও সালফে 
সালিহীনদের চরিত্র ও বৈশিষ্টকে যিনি নিজের 
জীবনে চিত্রায়ন করেছেন, এমন এক আধ্যাত্মিক 
মহাপুরুষকে হারিয়ে ফেলেছি, তখন আমি হৃদয়ে 
ভাঙ্গা আর অশ্রর্সসক্ত ছিলাম, কোন রকম সান্তনা 
খুঁজে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু যখন মহান আল্লাহর 
একটি এশীবাণী স্মরণ হয়, তখন আপন আত্মাকে 
শান্তনা দিতে চেষ্টা করি যে, আল্লাহ তা'আলা 
বলেছেন, “সকলেরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই 
হবে । সেই হিসেবে খবরটা যেন মনকে ছেদ 
করে থেকেই গেল । কিন্তু সংবাদটা এমন মনিষীর 
মৃত্যুর সংবাদ যিনি আমাদের মাঝে চির স্মরণীয় 
হয়ে থাকবেন, যার জীবনি আমাদের জন্য অনেক 
শিক্ষা বয়ে আনবে । 


তীর জন্ম ও পরিচিতি 


তার জীবনী থেকে পাওয়া যায় যে, তিনি বুখারী 
শরীফ ও মুসলিম শরীফ নিজের পিতার সুহবতে 
থেকে অধ্যায়ন করেন । তিরমিযী শরীফ মীর 
সাহেব হুযুর ঞ্ক্-এর কাছ থেকে, আবূ দাওদ 
মাওলানা হোসাইন আহমদ ঞ্রঞ্ষছি থেকে ও ইবনে 
মাজাহ শরীফ হযরত মাওলানা বোয়ালভী সাহেব 
র্গহি থেকে অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেন । 


শিক্ষকতা 

হুযুরের শিক্ষকতার বয়স সর্বমোট ৪৩ বছর, তিনি 
সর্বপ্রথম ১৩৮৭ হি. _ ১৯৬৮ খ্রি. সালে যশোর 
রেলওয়ে স্টেশন মাদরাসায় সিনিয়র মুহাদ্দিস 
হিসেবে নিযুক্ত হন, সেখানে তিন বছর যাবত 
হাদীস ও বিভিন্ন শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কিতাবাদি 
অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন, অতপর চট্টগ্রাম 
লোহাগাড়াস্থ পদুয়া হেমায়াতুল উলুম মাদরাসা ও 
চন্দনাইশস্থ বশরত নগর রশীদিয়া মাদরাসায় 
সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । 


তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 


পরবর্তীতে চন্দ্রঘোণা মাদরাসায় শায়খুল হাদীস ও 


প্রাক্তন শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন 
হযরত আল্লামা মাওলানা আহমদ (ইমাম সাহেব 
হুযুর এঞক্ই)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি ১৩৬১ হি. ₹ 
১৯৪২ খি. সালে চীন্দগাওয়ের মোহরা গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন তার জন্মরাত্রিতে ইমাম সাহেব 
হুযুর নুরের ন্যায় একটি আলো স্বপ্নে দেখেন, 
হুযুর স্বপ্নের তাবীর করেছিলেন যে, আমাদের 
আর্থিক অনটন কেটে যাবে ইনশা-আল্লাহ ৷ 
আল্লাহর রহমতে তার জন্মের পর থেকে ঠিকই 
তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে উঠেন । 


ডিসেম্বর'১১ 


হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খি. 
সালে পোকখালী মাদরাসায় শায়খুল হাদীস 
হিসেবে নিযুক্ত হন, সেখানে প্রায় নয় বছর যাবত 
দীনের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন । 

কর্মজীবন 

তিনি আধ্যাত্মিক জগতে দেশ বরেণ্য বহু আলেম 
ও পীর-মাশায়েখের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
করেন, তার মুর্শিদ আপন পিতা হযরত শাহ 


রকম মহাপুরুষের জীবনী লিখতে গেলে তার 
মতো একজন ব্যক্তিত্ব বর্তমানে খুঁজে পাওয়া 
বড়ই দুষ্কর । হুযুরের কাজকর্ম ছিল দৃষ্টান্তহীন ও 
অতুলনীয় তিনি যে আমল একবার ধরেছেন তা 
মৃত্যু অবধি ধারাবাহিকভাবে করে গেছেন, যেমন 
তার একটি শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল যে তিনি নিজামুল 
আওকাতের অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন, হুযুরকে 
আমরা সর্বদা তার কথা আর কাজে মিল দেখতে 
পেয়েছি। বিশেষকরে তার আমলের মধ্যে 
কোনদিন কেউ অলসতা দেখতে পায়নি, তিনি 
তিলাওয়াত করাকে ফরয মনে করতেন, জামিয়া 
এমদাদিয়া পোকখালীর সকল আসাতিযায়ে 
দগণ ও ছাত্রবৃন্দ হুযুর থেকে পরমর্শ নিয়ে 
উপকৃত হতেন এবং তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু 
ছিলেন । তিনি এক সময় আমাকে বললেন আমি 
কোনদিন ভোট দিইনি, কেননা আমার একটি 
ভোটের কারণে যদি প্রার্থ অসৈলামিক কর্মকাণ্ডে 
লিপ্ত হয়, তাহলে আমার ভোটটা গুনাহের কাজে 
সাহায্য করার মতো হবে, তাই আমি ভোট দেয়া 
ত্যাগ করেছি। হুযুর দরসের প্রতি গুরুত্ব ছিল 
অগাধ, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও সুদূর পটিয়া থেকে 
শনিবার দশটার পূর্বে পোকখালী মাদরাসায় দরসে 
বুখারীতে উপস্থিত হতেন এবং তিনি দরসে 
নেযামের প্রতিটি বিষয়ের সিংহভাগ কিতাব 
অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তিনি অন্যতম 
ইতিহাসবিদ হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেন এবং 
হুযুরকে আমরা কোনদিন তাকবীর উলা থেকে 
বঞ্চিত হতে দেখিনি বরং তিনি আযানের পনের 
মিনিট পূর্বে থেকে নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতেন, 
তার বয়ান ছিল মধুর । ছাত্রদের প্রতি বয়ান দিলে 
তিনি বিশেষভাবে ৪টি নসিহত করতেন: (১) 
দরসী কিতাবের অধ্যায়ন, (২) সময়ের গুরুতৃ , 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 
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(৩) নামাযের পাবন্দি ও (৪) সুনাতের 
ইহতেমাম। তিনি এমন হাজারো পুণ্য কাজ 
করেছেন যা তিনি প্রকাশ না করে চলে গেলেন তা 
একমাত্র মহান রাববুল আলামিন ভালই জানেন । 


দিহাকোন 
দিনটি ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, প্রতিদিনের 


মতো এশারের নামায শেষ করে তিনি রুমে 
প্রবেশ করলেন, খাওয়া-দীওয়া শেষ করে 
বিছানায় শুয়ে পড়লেন, হঠাৎ করে তিনি ঘুম 
থেকে উঠে যান, নিজের খাদেমকে অসুস্থতার 
কথা প্রকাশ করলেন, তারপর কিছু ওষুধ ইত্যাদি 
খাওয়ার পর একটি শান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন । 
কিছুক্ষণ পর আবার ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন 
বললেন, আমার ঘুম আসছে না, তোমরা শোয়ে 
পড়, রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে, তারপর যখন 
অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল, তখন আপন 
খাদেমকে বললেন যে, মাওলা আমাকে ডাক 
দিয়েছেন হয়তো আমি আর জীবিত থাকব না, 
আমাকে ভালো করে দেখে নাও এবং আমাকে 
তোমরা বিদায় দাও, তারপর অবস্থা বুঝে হুযুরকে 
কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং 
হুযুর সেখানে বিসমিল্লাহ পড়ে অন্তিম ঘুমে শায়িত 
হয়ে গেলেন। 

তার কোন সন্তান নেই, তিনি তার একমাত্র স্ত্রীকে 
দুনিয়াতে রেখে যান, শনিবারে আসরের নামাযের 
শেষে পটিয়া মাদরাসায় জানাজার নামায আদায় 
করা হয়। তার একমাত্র জীবিত ওস্তাদ ঢাকা 
আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান জানাযার ইমামতি 
করেন, তারপর তাকে বুযুর্গানে দীনের সান্যিধ্যে 
মসজিদের সামনে মাপকবরায়ে আজিজের মধ্যে 
সমাধিস্ত করা হয়। আমরা সকলে তার 
মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ যেন তাকে 
জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন । আমীন । 


গণ-আন্দোলনের বৈশ্বিক আবহাওয়া 
: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ 
তারেকুল ইসলাম 


[পৃ. ৭-এর ৩-এর কলামের পর] 
তাছাড়া অর্থমন্ত্রী উক্ত গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান 
থাকবেন না বলে জানিয়েছেন । কমিটির প্রধান 
হিসেবে অন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে 
বলেছেন । এখন কথা হচ্ছে, যাদেরকে নিয়ে 
কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা কি অভিজ্ঞ বা দক্ষ 
কিনা সেটাও একটি প্রশ্ন । বর্তমান এ নাজুক 
পরিস্থিতি তারা সফলতার সাথে সামাল দিতে 
পারবেন তো । নাকি আবার সবকিছু হ-য-ব-র-ল 
করে গুলিয়ে ফেলবেন । শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারি 
তদন্তে অভিযুক্ত কাউকে এ কমিটিতে নেওয়া 
হয়েছে কিনা সেটাও আমাদের জন্য চিন্তার 
বিষয় । এ ব্যাপারে সরকারদলীয় নেতা সুরঞ্জিত 
সেনগুপ্ত বললেন, “শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারি 
তদন্তে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে 


ডিসেম্বর”১১ 


তাদেরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুটকির হাটে 


ব্যর্থতা । সুতরাং এমতাবস্থায় সরকারপক্ষে সেসব 


চৌকিদারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিড়ালকে ৷ 
তবুও আমরা আশা করি, সরকার এবং স 


সর্বহারা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা 
করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সময়ের একটি 


কমিটি তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যতোদ্রুত 


মূল্যবান দাবি। আর এতে যদি সরকারের 


সম্ভব বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। কেননা 
উঠেছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা তাদের সহায়- 


অবহেলা বা ব্যর্থতা লক্ষ করা যায় তাহলে দেশের 
ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীরা সরকারকে পরবরতীতে 
ছাড় দেবে না। শেষপর্যন্ত বৈশ্বিক গণ- 


সম্বল-সর্বস্ব বেচে অর্থসংস্থান করে সেখানে অনেক 


আন্দোলনের অন্যতম অক্যুপাই ওয়াল স্ট্রিট 


লাভের আশা নিয়ে বিনিয়োগ করে থাকেন । কিন্তু 


আন্দোলনের আছর হয়তো বাংলাদেশের গায়েও 


যখন তারা শেয়ারবাজারের দরপতন দেখেন তখন 
তাদের আশাভঙ্গ হয় । তারা হতাশ হয়ে পড়েন। 


লাগতে পারে । কেননা বর্তমানে আমাদের 
দেশেরও একই করুণতর অবস্থা যাচ্ছে। 


চোখে মুখে রাজ্যের আঁধার দেখতে পান। 
এমনিতেই চারিদিকে মূল্যস্ফীতি, বেকারত্বের 
বোঝা, চাকুরি না পাওয়া, অভাব-সংকট ও 


আমাদের এখানেও ধনবৈষম্য প্রকট | অসংখ্য 
সমস্যায় নিমজ্জিত আমরা দারুণ হতাশাবোধ 
করছি। সুতরাং এর প্রেক্ষিতে আমাদের দেশে 


দারিদ্র্য ইত্যাদি আমাদের জনজীবনে নাভিশ্বাস 
তুলছে । এ সমস্যাগুলোর একটিও সরকার এখনো 
সুরাহা করতে পারেনি ৷ তার মধ্যে শেয়ারব্যবসার 
পতন ঠেকাতে না পারাটা সরকারের একটি নিদাঘ 


উক্ত আন্দোলনের প্রভাব পড়লে অবাক হওয়ার 
কিছু নেই। 
লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক 


8০, ১৮০৬৫ 
এ মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্‌ফান (র গ্রাম 


[ছবন্বি ও আধুনিক শ্পিম্ষী একটি ন্বন্বত 1০ 
৬: জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
%: দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
; ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


লে অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


রান ই কুরআন শরীফ রা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি নেনা্দারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা 


দু কালিমা ও যোজন 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


নু 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় 
সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ 


কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্কামত, পাক-তাহারাতের 
ণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


উদ্বি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


৮২5৮5 ্জ মাত্র ছয় বছরে 
বা (জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
65858548্8্ট পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিও দ্র 


প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৯ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি £% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


ফ।তো।য়া 
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চেয়ারে বসে নামায 


[দারুল উলুম দেওবন্দের একটি ফতোয়া] 


অনুবাদ: সালীম মাহদী 


সমস্যা: আমাদের শহরের মাসজিদগুলোতে অপরাগ ব্যক্তি (যেমন- পায়ে 
আঘাতপ্রাপ্ত, হাটু বা কোমরে ব্যথা অথবা দীড়াতে সক্ষম নয় বা জমিনে 
সিজদা করতে পারে না অথবা অন্য কোন অপরগতা যার কারণে দীড়িয়ে 
নামায আদায় করা অসম্ভব |) এদের জন্য মসজিদের উভয়পার্খে চেয়ার রাখা 
হয়। যেন অপরাগ ব্যক্তিরা নামায পড়তে পারে । তেমনি আমাদের 
মসজিদেও অপরাগ ব্যক্তিদের জন্য এক বিশেষ ডিজাইনের চেয়ারের ব্যবস্থা 
রয়েছে । কেউ কেউ বলছে যে, এমন চেয়ারে নামায পড়া বিশুদ্ধ হবে না। 
এখন আমার জানার বিষয় হল এই: বিশেষ ডিজাইনের চেয়ারে উল্লিখিত 
অপরাগ ব্যক্তিদের নামায আদায় করা সহীহ হবে? না প্রাস্টিকের চেয়ারে 
আদায় করতে হবে । উল্লেখ্য যে, ওই বিশেষ ডিজাইনের চেয়ারটি স্টিলের 
তৈরি । অধিক অবগতির জন্য নামাযি ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায আদায় 


দেখানো হয়েছে তাতে নামায আদায় হয়ে যাবে কি না? কুরআন-হাদীসের 
আলোকে এবং মুফতী সাহেবানদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাধান দিয়ে আল্লাহ 
তাআলার নিকট উত্তম প্রতিদান ও সাওয়াব হাসিল করুন । 


বিনীত 
বান্দা আফাক আহমাদ খান 
কোপরখীর, নানওয়ী, ম্বোবাই 


সমাধান: আল্লাহ তা“আলাই তাওফীকদাতা | কিয়াম বা নামাযে দীড়ানো 
এবং সিজদায় সক্ষম ব্যক্তির জন্য নামাযে কিয়াম ফরয ও নামাযের রুকন । 
কিয়াম ও সিজদায় সক্ষম হওয়া সত্তেও ফরয নামায বসে আদায় করা হলে 
রুকন আদায় না হওয়ায় নামায আদায় হবে না । নামায পুনরায় আদায় করা 
জরুরি | 


0১১১) ০$45৯৫ ০৯০ ১01 ০৯০5 ১23 
এমনকি নামাযে কিছুক্ষণ দীড়াতে সক্ষম পুরোপুরি নয় তখনও যতক্ষণ 
দীড়াতে সক্ষম ততক্ষণ দীড়নো ফরয, কোন লাঠি বা দেওয়ালে ঠেস লাগিয়ে 
হলেও । অতক্ষণ সময় স্বাভাবিকভাবে বা ঠেস লাগিয়ে না দীড়ায় এবং বসে 
নামায সম্পূর্ণ করে নামায শুদ্ধ হবে না। 


১ এ 25853016৮০০ 9০০৪ (6 ৬ 25 ০০৫5৩ ৬ 

(.480১৮54 ০০ মু ০১544014555 গা 348 56 
কোন ব্যক্তি দীড়াতে সক্ষম কিন্তু দীড়িয়ে নামায পড়লে রুকু-সিজদা বা 
কেবল সিজদা করতে পারে না তার জন্য বসে নামায আদায় করা জায়েয । 
ওই ব্যক্তি ইশারা দ্বারা রুকু-সিজদা আদায় করবে | এই অবস্থায় দীড়িয়ে 
নামায আদায় করা থেকে বসে নামায আদায় করা উত্তম । 
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[র০4:০1/০৫ 
যে অপরগতা নামাযে দীড়ানোকে (কিয়াম) রহিত করে তা দুই প্রকার: 
১.হাকীকী তথা মুসন্লীর জন্য দীড়ানো মোটেও সম্ভব নয় । ২. হুকমী তথা 
এমন অপারগ নয় যে একেবারে দীড়াতেই পারছে না, বরং দীড়াতে পারে; 
তবে দীড়ালে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা দুর্বল অবস্থা যা শরীয়ত 
ওজর-অপরগতা হিসাবে মেনে নেয়, যেমন অসুস্থ বক্তি এবং মুসলিম 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাকে বলেছে দীড়ালে অসুস্থতা বাড়বে বা সুস্থ হতে দেরী 
হবে অথবা দীড়ালে অসম্ভব ব্যথা অনুভূত হয় ৷ এসব অবস্থায় বসে নামায 
আদায় করা জায়েয । 
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যদি ব্যথা অস্বাভিক না হয়ে বরং সামান্য এবং সহ্যনীয় হয় তাহলে এটা 


করার বিভিন্ন ছবি সংযোজন করা হয়েছে । যেন নামাধি ব্যক্তির আকৃতি 
বুঝতে কষ্ট না হয়। এক নাম্বার ছবি সিজদারত অবস্থায়, যেখানে সম্পূর্ণ 
সিজদা চেয়ারের ওপর | দুই নাম্বার ছবিও সিজদারত অবস্থায়, যেখানে 
ইশারা দ্বারা সিজদা করা হচ্ছে । তিন নাম্বার ছবি রুকুরত অবস্থায়, যেখানে 
হাটু ও চেয়ারের পায়ার ওপর রুকু করার ছবি দেওয়া হয়েছে । এগুলোর 
মধ্যে কোনটি বিশুদ্ধ? 

আপনাদের খিদমতে বিনীত নিবেদন, স্টিলের চেয়ারে নামায আদায় করা 


শরীঅতে ওযর-অপরাগতা বলা যাবে না। এই অবস্থায় বসে নামায আদায় 
করা না-জায়েয । 
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যে ব্যক্তি দীড়াতে অক্ষম তবে জমিনে বসে সিজদা করে নামায আদায়ে য় 
সক্ষম, তাকে জমিনে বসে সিজদার সাথে নামায আদায় করতে হবে । 


বিশুদ্ধ কি না? প্রাস্টিকের চেয়ারে নামায আদায় করার হুকুম কী? অর্থাৎ 


মাটিতে সিজদা না করে জমিন বা চেয়ারে বসে ইশারা দ্বারা সিজদা আদায় 


রুকু-সিজদা ইত্যদির পদ্ধতি কী? এবং ছবিতে যে সিজদা ও রুকুর আকৃতি 
ডিসেম্বর'১১ 


করা জায়েয নয় । 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


ফ।তো।য়া 


(8৮14৬ ১৪ খুলি ৯১ ৪ 55 ৮৪5৪৬ 
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যদি রুকু-সিজদায় অক্ষম হয় এবং জমিনে বসে ইশারা দ্বারা নামায আদায় 
করতে সক্ষম হয়, তখন তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায় বসা জরুরি নয়; বরং 
যেভাবেই সে সক্ষম ও তার জন্য সহজ হয় (যেমন_ মহিলাদের বৈঠকের 
ন্যায় বসা, বা চারজানু হয়ে বসা ইত্যাদি ) সেভাবেই সে বসে ইশারা দ্বারা 
নামায আদায় করবে । চেয়ারে বসবে না। কেননা শরীঅত এমন 
অপারগদেরকে জমিনে বসে নামায আদায় করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে । 
তারা যেভাবেই সম্ভব বসে নামায পড়বে । 
1355 ৮৫599)45 2... 
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এই অবস্থায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কয়েক কারণে মাক্রুহ: 

১. জমিনে বসে নামায পড়া সুন্নাত । তার ওপর সাহাবায়ে কিরাম (রা 
এবং পরবর্তী সালফে সালিহীনের আমল ছিল । নব্বই দশকের পূর্বে চেয়ারে 
বসে নামায আদায়ের প্রথা ছিল না । খায়রুল কুরুন বা উত্তম শতাব্দী তথা 
সাহাবী, তাবেয়ী এবং তবে তাবেয়ী এই তিন যুগে তার কোন দৃষ্টাত্তও 
পাওয়া যায় না। 

২. প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার ব্যবহারের কারণে কাতারে অনেক সমস্যা সৃষ্টি 
হয় । অথচ কাতার মিলিয়ে রাখার গুরুত্ব সম্পকে অনেক হাদীস এসেছে। 
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(6). 


১. প্রয়োজন ছাড়া মাসজিদে চেয়ার নিয়ে যাওয়া বিধমীদের সাথে সাদৃশ্য 
হয় । দীনী বিষয়ে বিধমীদের সাথে সাদৃশ্য শরীঅতে নিষিদ্ধ । 

২. নামাযে নম্রতা ও বিনয় প্রধান লক্ষ্য ৷ প্রয়োজন ছাড়া চেয়ারে বসে নামায 
আদায় করার চেয়ে জমিনে বসে আদায় করার মধ্যে নম্রতা ও বিনয়" খুব 
ভালোভাবে পাওয়া যায় । 

৩. নামাযে জমিনের নিকটবর্তী হওয়া একটি উদ্দেশ্য, যা চেয়ারে বসে নামায 
আদায় করার মধ্যে পাওয়া যায় না। হ্যা, জমিনে যে কোনভাবে বসে নামায 
আদায়ে অক্ষম হয়ে গেলে জরুরতের ভিত্তিতে চেয়ারে বসে নামায পড়া 
যেতে পারে । কিন্তু জমিনে রুকু-সিজদা করে নামায আদায়ে সক্ষম হওয়া 
সত্তেও চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয হবে না । 
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মোটকথা জরুরতের ভিত্তিতে যে অবস্থায় চেয়ারে নামাযের অনুমতি দেওয়া 
হয়েছে সে অবস্থায় মুসন্লী সিজদার সময় ইশারার ওপর যথেষ্ট করবে । 
অতিরিক্ত কোন বস্তু বা চেয়ারের কোন পায়ার মধ্যে সিজদা করবে না। 
অপরাগ অবস্থায় কোন উচু বস্তুতে সিজদা সম্পকে ভিন্ন ভিন্ন হাদীস বর্ণীত 
আছে । যেমন- একদিন নবী কারীম জী এক রুগৃণ সাহাবীকে দেখার জন্য 
তাশরীফ নিলেন । ওই সাহাবী অপারগতার করণে একটি বালিসে সিজদা 
করতো । রাসুলুল্লাহ জ্ঞ্জ তাকে নিষেধ করতে গিয়ে বলেন, যদি জমিনে 
সিজদা করতে তুমি অপারগ হও তখন তুমি ইশারা করে নামায আদায় কর 
এবং সিজদায় রুকু অপেক্ষা বেশি ঝুঁকো | [ইমাম বায্যার এরই হাদীসটি বর্ণনা করেন, 
তার বর্ণনাকারী সহীহ, ই'লাউস্‌ সুনান : ৭/১৭৮] 

অন্য একটি হাদীসে আছে, উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমা টি অসুস্থ 
অবস্থায় একটি বালিস সামনে রেখে তার ওপর সিজদা করতেন । রাসুলুল্লাহ 
জজ তা দেখেও নিষেধ করলেন না । রাসুলুল্লাহ জর্জ কোন কাজ দেখে চুপ 
থাকা তার সম্মতি ও অনুমতির দলীল । আল্লামা শামী এক উভয় হাদীসকে 
এভাবে সমন্বয় করেন যে, নামাযের মধ্যখানে কোন বস্তু উঠিয়ে সিজদা করা 
মাক্রুহ । পূর্ব থেকে জমিনে কোন বস্তু স্থাপন করা থাকলে নামাযি তার 
ওপর সিজদা করা রা -কারাহাত জায়েয । 
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০০ ডি ৮৬৭] ০ 93552313 
আল্লামা শাল্বীও কি প্রথম অবস্থাকে মাক্রুহ বলেছেন ৷ [হাশিয়ায়ে শাল্বী 
আলাত্‌ তাবয়ীন : ১/২০০] ফতোয়ায়ে আলমগীরীর মধ্যেও এভাবে সমন্বয় করা 
হয়েছে | ।ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/১৩৬] 
উল্লিখিত আলোচনার সারাংশ হলো: পূর্ব থেকে স্থাপিত কোন বস্তুর ওপর 
সিজদা করা বা ইশারা করে সিজদা করা উভয়টি জায়েয । কিন্তু উল্লিখিত 
টেবিল বিশিষ্ট চেয়ারে সিজদা করা বাস্তব সিজদা পরিগণিত হবে না। বরং 
তাও ইশারা দর্তব্য হবে । তাই ওই চেয়ারে বসে কেউ নামায পড়ালে তার 
পিছনে রুকু-সিজদা করে নামায আদায় কারীদের নামায ছহীহ হবে না। 
আল্লামা শামী রর লিখেন, 


পি পর 


রত ৬১৯১০।৩৪ &| 
16৮15214855 8 ৩ 993 255 


আনি 


আয়া 


কিন্তু নবী করীম এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম একর নিষেধ করার 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভুলা ইউ বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ডিসেম্বর”১১ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


ফ।তো।য়া 


কারণে অনুত্তম বোঝা যায় । অন্য আরেকটি মন্দ দিক হলো যারা চেয়ারে 
বসে নামায আদায় করে অথচ টেবিলে সিজদা করে না তাদের মনে 
নিজেদের নামাযের ব্যাপারে জ্রুটির সন্দেহ সৃষ্টি হবে; 'আমারা টেবিলে 
সিজদা করিনি । হাকীমুল উম্মত হযরত থানভীও এঞ্র্ছু তাকে অনুত্তম 
বলেছেন ৷ সিজদার জন্য বালিস ইত্যদি কোন উচু জিনিস রেখে দেয়া এবং 
তার ওপর সিজদা করা অনুভ্তম | যখন সিজদার শক্তি না থাকে তখন শুধু 
ইশারা করবে । বালিসের ওপর সিজদা করার প্রয়োজন নেই | [বেহেশ্ৃতী 
জেওয়ার, ২/৪৫, অসুস্থদের বর্ণনা] 

উত্তরের সার-সংক্ষেপ 

১. যে ব্যক্তি দীড়াতে অক্ষম তবে সে যে কোনভাবে বসে রুকু-সিজদা করতে 
পারে তার জন্য জমিনে বসে রুকু-সিজদার সাথে নামায আদায় করা 
জরুরী । চেয়ারে বসে ইশারা দ্বারা রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করা না 
জায়েয বরং কেউ ইশারা দ্বারা এভাবে নামায আদায় করলে নামাযেই হবে 
না। 

২. যে ব্যক্তি দাড়াতে সক্ষম তবে কোমর বা হাটুতে অত্যন্ত ব্যথার কারণে 
রুকু-সিজদা করতে অক্ষম এবং যে ব্যক্তি জমিনে বসতে সক্ষম তবে রুকু- 
সিজদা করতে অক্ষম, তারা জমিনে বসে নামায আদায় করবে; চেয়ার 
ব্যবহার করা তাদের জন্য মাকরুহ । হ্যা, যদি জমিনে যে কোনভাবে বসে 
নামায আদায় করা কষ্টদায়ক হয় চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যেতে 
পারে । এক্ষেত্রে সাদা-মী চেয়ার ব্যবহার করা উচিৎ এবং টেবিল বিশিষ্ট 
চেয়ারে নামা আদায় করা অনুচিৎ। রুকুর জন্য তিন নাম্বার আকৃতি বিশুদ্ধ 
[এটি শুধু প্রশ্নকারীর জন্য] 


লক্ষণীয় দুটি বিষয়:ৎ 

[জমিনে বা চেয়ারে নামায আদায়কারীর সম্পকে দুটি বিষয় লক্ষণীয়] 

১. কিছু লোক চেয়ারে বসে ইশারায় নামায পড়ার সময় রুকু অবস্থায় হাত 
রানের ওপর রাখে আর সিজদা অবস্থায় খালি জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে । এমন 
করা দলীল দ্বারা প্রমাণীত নয় | রুকু এবং সিজদা উভয় অবস্থায় হাতকে 
রানের ওপর রাখা উচিত । 


সুখবর 3 সুখবর -২ ০১4১ সুখবর 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দীওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
(55875 


হা নিয়ো কো ছা রত 
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| ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
টু চট্টগ্রাম 

7 বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 

ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ 8০৪৫৪৬ 
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কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কী মাদরাসার আাাড্জোয়েবেরামদের জনয রয়েছে বিশেষছাড়। 


ডিসেম্বর”১১ 


২ কাছ থেকে 


২. অপারগ অবস্থায় জমিনে বসে রুকু-সিজদার সাথে নামায আদায় করার 
সময় রুকুতে নিতম্বদয় জমিন থেকে উত্তোলন করা জরুরী নয় ৷ বরং কপাল 
হাটু পর্যন্ত ঝুঁকানো জরুরি | এমনটিই রয়েছে এমদাদুল আহকামে; “বসা 
অবস্থায় রুকুতে শুধু এতটুকু জরুরি যে কপাল হাঁটু পর্যন্ত ঝুঁকাবে ৷ এর চেয়ে 
বেশি ঝুঁকানো ও নিতম্বদয় উঠানোর প্রয়োজন নেই । [ইমদাদুল আহকাম : ১/৬০৯] 
বিশেষ অনুরোধ 

চেয়ারে নামায আদায়কারী মুসাল্লী ভাইদের উচিত, নিজের অবস্থা সম্পকে 
চিন্তা-ভাবনা করা । বাস্তবে সে কি ওই স্তরের অপারগ যাকে শরীঅত চেয়ারে 
বসে নামায আদায় করার অনুমতি প্রদান করেছে । যদি এই স্তরের না হয়ে 
থাকে তাহলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকবে | যেন 
বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ারের আধিক্য না হয় ৷ আর প্রয়োজনে চেয়ার 
ব্যবহার করতে হলেও টেবিল বিশিষ্টি চেয়ার গ্রহণ করবে না। 


ফতোয়া লিখেছেন 
মুফতী যায়নুল ইসলাম কাসেমী ইলাহবাদী 


সহকারী মুফতী, ফতোয়া বিভাগ, দারুল উলুম দেওবন্দ 


১ আত-তুমুরতাশী, তানওয়ীরত্ল আবসার ওয়া জামি উল বিহার; আল-হাসকফী, 
আ/দ-দ্ুরারিল মুখতার শরহু তানওয়ীরিল আবসার, দারুল ফিকর (১৪১২ হি. ₹ 
১৯৯২ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 8৪৪-8৪৫ 
২ আত-তুমুরতাশী ও আল-হাসকফী, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৯৭ 
* আত-তুমুরতাশী ও আল-হাঁসকফী, এাগুভ্, ইবনে আবিদীন, রদ্ুল মুহতার আলা 
আদ-দ্ররারিল মুখতার, দারুল ফিকর (১৪১২ হি. _ ১৯৯২ খরি.), বয়রুত, 
পৃ. ৯৭-৯৮ 
আ , আল-হাসকফী ও ইবনে আবিদীন, এও, খ. ২, পৃ. ৯৫-৯৬ 
« আত-তুমুরতাশী, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৫-৯৭ 
৬ আবু দাউদ, আস-স্নান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
পৃ. ১৭৯, হাদীস : ৬৬৭ 
+ ইবনে আবিদীন, গজ, খ. ২, পৃ. ৯৮ 
” ইবনে আবিদীন, গরাঁওজ্, খ. ২, পৃ. ৯৯ 


ডিসেম্বর : গৌরব ও গর্বের মাস 
ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


[পৃ. ৩-এর ৩-এর কলামের পর] 
ংলাদেশের রাজনীতি যে অপরিণত তাতে কোনো সন্দেহ নেই । অপরিণত 


চি বলেই আমাদের রাজনীতিকদের প্রতিনিয়ত শুনতে হয় বিদেশিদের ছোট 


মুখের বড় বড় কথা । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য সাধারণ 


-. নির্বাচন যে অপরিহার্য এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তথা নির্বাচন-উত্তর 


পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে গুরুত্তপূর্ণ বিষয়গুলোতে দেশের সব রাজনৈতিক 
দলের মধ্যে একমত্য প্রতিষ্ঠা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাও শুনতে হয় তাঁদের 
। ডিসেম্বরের তাৎপর্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন । তাৎপর্য ভিন্ন ১৬ 
ডিসেম্বরের | সেদিন জাতি যে বিজয়তিলক মাথায় ধারণ করে তা এ দেশের 
জনগণের অর্জন । তা এ দেশের ছাত্র-শিক্ষক-পেশাজীবীর অর্জন | গ্রামের 


ই কৃষক-শ্রমিক-দুরত্ত তরুণের কীর্তি । শহরের সংস্কৃতিসেবী-বুদ্ধিজীবী-সাধারণ 


মানুষের কীর্তি । তারাই রক্ত দিয়েছেন । তারাই স্বাধীনতার অগ্রপথিকের 
ভূমিকায় ছিলেন । তাঁদেরই হৃদয় নিংড়ানো রক্তধারায় সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনতার 
মহান সৌধটি । 


লেখক: রাষ্ট্রবিত্ঞানী ও সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


নবী করিম এ্জ্-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যের মধ্যে আল্লাহ তালা এটাও বলেছেন 


যে তিনি উম্মতের আত্মশুদ্ধি করবেন । 

৮2 ১৫৮৫ 55%%9৫ | ৮51৮815555৬ অর্ঠগণ ৫০৬) 5 তু পর্ণ 555৫৮ 
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“নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় |” [সুরা আলা : ১৪] 

“যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় । এবং যে নিজেকে কলুষিত 
করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয় 1 [সুরা আশ-শামস : ৯-১০] 

এই দুটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় কল্যাণ আর সফলতা 
তাযকিয়ায়ে নফসের সাথে সম্পর্কিত | দিল বা অন্তর পাক পবিত্র থাকলেই 
নেক কাজ করা যায় । যাতে নিহিত রয়েছে দুনিয়াবি ইজ্জত, মানসিক 
প্রশান্তি আর পরকালিন নেয়ামত, তথা জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবন | সর্বোপরি 
আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি 

আরবে যখন নবী করিম ঞ্ঞ্ট-এর আগমন ঘটে তখন আরব জাতি ছিল 
যুদ্ধবাজ, অসভ্য, অসৎ কাজে অভ্যস্ত । আল্লাহ তাঅলার মারফতের ধারে 
কাছেও ছিলনা তারা । স্বভাব চরিত্র ছিল গোয়ার প্রকৃতির । কিন্তু নবী করিম 
ঞ্রঞ্ঈ-এর সাহচর্ষে এসে তারা এতই বদলে গেলো যে সারা দুনিয়ার জন্য 
হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হয়ে গেলো । যারা অসভ্য ছিল সভ্য হয়ে 
গেলো । যারা অসংখ্য দেব দেবীর পূজারি ছিল তারা এক আল্লাহর এবাদত 
কারি হয়ে গেলো । যারা গৌয়ার ছিল তাদের স্বভাব নরম হয়ে গেল । যারা 
অখ্যাত ছিল তারা গোটা দুনিয়ার জন্য ইমাম হয়ে গেল। 

হযরত আবু বকর একট সিদ্দিক হয়ে গেলেন, ওমর রম ফারুক হয়ে 
গেলেন, ওসমান গনী 

যুন্নাইন হয়ে গেলেন, আলী ক্ষ শেরে খোদা হয়ে গেলেন একমাত্র রসুল 
করিম ও্ঞ্-এর সাহচর্ষের বদৌলতে | হযরত বেলাল ক্স আরবের বাইরের 
ছিলেন । গোলাম ছিলেন, কেও চিনতো না, হযরত সালমান ফারসী ক্র ও 
আরবের বাইরের ছিলেন, অখ্যাত ছিলেন । কিন্তু রসুল এ্্-এর সাহচর্ষের 
বদৌলতে তাদের মর্ধাদা এতই বৃদ্ধি পেল যে তারা মুসলমানদের সরদার 
হয়ে গেলেন । 

রসুল করিম ক্র্-এর পরে সাহাবী, তাবেঈন, তবে তাবেঈন, তার পরে 
আওলিয়াউল্লাহ আর বুযুর্গানে দীনের সাহচর্ষে এমন প্রভাব থাকে যে কঠিন 
থেকে কঠিন পাথর হৃদয় পর্যন্ত মোমের মত গলে যেতে পারে । অন্তরে 


“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের 


আল্লাহর ভয় আর আখেরাতের আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে । মানুষের মধ্যে 


কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন 
কিতাব ও হিকমত । ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ।' [সুরা আল- 
জুমুআ: ২] 

তাযকিয়া বলা হয় অন্তরের পবিত্রতাকে | অর্থাৎ মানুষের চিন্তা চেতনাকে 
নির্লজ্জতা আর দুনিয়াবি লোভ লালসা থেকে পবিত্র করে তাতে আল্লাহরকে 
ভয় আর আন্রাহর মুহাববাত সৃষ্টি করে দেওয়া 

সাধারণত মানুষের মনের আকর্ষণ সেই সব বস্তৃগুলোর প্রতি বেশি থাকে 
যেগুলো শরিয়তে নিষিদ্ধ, আর যেসব জিনিষ গুলোতে নফস মজা পায়। 
সেই সব জিনিস এর দিক থেকে মানুষের অন্তরকে মোড় ঘুরিয়ে হেদায়েত 
আর নেকীর দিকে নিয়ে আসার মেহনতকেই বলা হয় তাছাওউফ বা ছুলুক 
বা তাযকিয়ায়ে নফস । 

শরিঅতে তাযকিয়ায়ে নফসের গুরুত্ব অনেক বেশি । কেননা মানুষের অন্তর 
আর চিন্তা চেতনা যদি পবিত্র হয়ে যায় তাহলে গোটা সমাজ আর পরিবেশ 
ভালো না হওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না । মানুষের অন্তরে যখন 
আখেরাতের ইয়াকীন আর আল্লাহর ভয় থাকেনা তখন মানুষ চুরি, ডাকাতি, 
মাদক সেবন, জোর জুলুম সহ বিভিন্ন রকমের অপরাধের সাথে জড়িয়ে 
পড়ে । পক্ষান্তরে আল্লাহর ভয় আর আখেরাতের ইয়াকীন বড় বড় গুনাহে 
অভ্যস্ত মানুষকে পর্যন্ত হাতে অদৃশ্য হাত কড়া আর পায়ে অদৃশ্য ডাণ্তা বেড়ি 
পরিয়ে দেয় ৷ তখন সে এভাবে শুধরে যায় যে রাতের অন্ধকারেও তার মন 
কোনও অপরাধের দিকে যায়না, পরের সম্পদের প্রতি তার লোভ হয়না, 
পাপের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সেদিকে তার খেয়াল যায়না ৷ একারণে পবিত্র 


কোরানে তাষকিয়ায়ে নফসের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

১৩৪৩৩ 
ডিসেম্বর'১১ 


সাধারণত অহংকার, হিংসা, দুনিয়ার লোভ-লালসা, আখেরাত সম্পর্কে 
উদাসীনতা, গুনাহের প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি দোষ গুলি থাকে | এই সমস্ত দোষ 
গুলি শয়তানের ওয়াসওয়াসা আর কুমন্ত্রণার দ্বারা দৃদ্ধি পেতে থাকে । 
আল্লাহর নেক বান্দা গন রিয়াজাত আর মুজাহাদার মাধ্যমে জ্তশুদ্ধি করেছেন 
তাই তারা শয়তানের এসমস্ত ধোঁকা সম্পর্কে সহজে অবগত হন বলে সহজে 
শয়তানের ধোঁকা থেকে বাচতে পারেন | আর যারা তাদের সংস্পর্শে আসেন 
এবং তাদের কাছ থেকে শয়তান আর নফসের ধোঁকা থেকে বাচার বিভিন্ন 
তদবির শিখেন তারাও শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে সহজে অবগত হন আর 
সহজে বাচতে পারেন । আল্লাহর নেক বান্দাদের বাতানো রাস্তায় চলার 
কারণে নফসের বিভিন্ন দোষগ্তলি আস্তে আস্তে ত্যাগ করা সহজ হয়ে যায় । 
আর বুযুর্গানে দীনের সাহচর্ষে এসে মানুষ নফসের দোষ ত্রুটি গুলো সহজে 
ত্যাগ করে তার স্থলে আল্লাহর ভয় আল্লাহর মারেফাত আখেরাতের প্রতি 
মনোযোগী হওয়া ইত্যাদি ভাল গুনে গুণান্িত হতে পারে । তখন সে 
যেখানেই থাকেনা কেন সব সময় আল্লাহর ভয় তার অন্তরে সদা জাগ্রত 
থাকে । এটাকেই সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় তাসাওউফ আর সুলুক 
বলে। 

তাসাওউফ, সুলুক আর তাযকিয়ায়ে নস সব একই জিনিষ । যখন অন্তর 
পবিত্র হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ বাড়বে । 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা অন্তরের শুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল । 
শায়খুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া এ্ক্্-এর কাছে একজন জিজ্ঞেস করলেন 
তাসাওউফ কি? তখন তিনি বললেন তাসাওউফের শুরু (০০৫১ 56291) 


নিশ্চয় আমলের গ্রহণ যোগ্যতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল । আর শেষ 
$876 ৪ 414 'আল্লার ইবাদত এইভাবে কর যেন তুমি তাকে দেখতে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


পাচ্ছ'-এর উপর । দৃশ্যত এখানে শুধু দুটি বাক্য । কিন্তু তাসাওউফের মূল 
বিষয় এখানে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ মানুষ যতই আমল করুক 


পারলেও অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত 
হয় । গুনাহসমূহের জন্য লজ্জিত হয় | তাওবা করার সুযোগ হয় । 


না কেন, যদি নিয়ত শুদ্ধ নাহয় তাহলে কোনও আমলই ফায়দা দেবে না। 
তাই তাসাওউফের ছাত্রকে সর্ব প্রথম নিয়ত শুদ্ধ করার ব্যাপারে তাগিদ 
দেওয়া হয় ৷ এখান থেকেই তার সফরের শুরু | যখন নিয়ত শুদ্ধ হয়ে যায় 
তখন আল্লাহ তাআলার রহমত অবতীর্ণ হতে থাকে | মারেফাতের এই রাস্তা 
মানুষকে সেই স্তরে পৌঁছে দেয় যেন সে ইবাদত করার সময় আল্লাহ 
তাআলাকে দেখতে পাচ্ছে । যখন কেও এই স্তরে উপনীত হয় তখন তার 
চরিত্র সুন্দর, মর্জি, প্রশংসনীয় হয়ে যায় । তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য 
শরিয়ত মতে চলা । শরিয়ত বাদ দিয়ে তরিকতের কোনও মুল্য নেই। 
বুজুর্গানে দীন মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য যেসমস্ত পন্থা অবলম্বনের কথা বলে 
থাকেন তা আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হল বুযুর্গানে দীনের 
সহযোগিতায় শরিয়ত মতে চলা, যার হুকুম কুরআন-হাদিসে এসেছে । 
আগের তুলনায় এখন মানুষের ব্যস্ততা বেড়েছে । সময় সংকুচিত হয়ে 
আসছে । মানুষের কাছে আজকাল আত্মশুদ্ধির পেছনে ব্যয় করার মতো 
সময় অনেক কম | যার কারণে নিজে নিজের আত্মশুদ্ধি করা অসম্ভব 
নাহলেও কঠিন । তাই এমন আল্লাহঅলা মানুষদের সাথে সম্পর্ক রাখা ভালো 
যারা পুরোপুরি কোরান হাদিস মতে চলে । যাদের অন্তরে দুনিয়ার লোভ 
নেই । যাদের সংস্পর্শে আসলে আল্লাহর ভয়, আখেরাতের ধ্যান অন্তরে 
জাগ্রত হয় । যারা মানুষের কাছ থেকে দুনিয়াবি ফায়দা লাভ করেনা । মান 
সম্মান অর্থ বিত্ত কিছুই না । 

আজ কাল আমরা যে পরিবেশে বাস করছি তা গ্তনাহ আর বিভিন্ন অপরাধে 
ভরা । মানুষের জীবনে পরিবেশের খুব বেশি প্রভাব পড়ে । একবার 
সাহাবায়ে কেরাম সহ নবী করিম ৬্ঞ্জ কাউমে আদের বস্তি হয়ে যাওয়ার 
সময় হুযুর সরু কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন, এবং সাহাবায়ে কেরামকে 
বস্তি তাড়াতাড়ি পার হওয়ার হুকুম দিলেন ৷ এতে বুঝা যায় পরিবেশের 
এমনিতেও দেখা যায় মানুষ যে রকম পরিবেশ গ্রহণ করে সেই পরিবেশ 
অনুযায়ী তার মন মেজাজ চিন্তা চেতনার পরিবর্তন হয়ে যায় । তাই 
আল্লাহঅলা বুযুর্গ ব্যক্তিগণের সান্নিধ্যে এসে অনেক খারাপ কাজে অভ্যস্ত 
মানুষও ভাল হয়ে যেতে দেখা যায় । আর অনেকে সম্পূর্ণ ভাল হতে না 
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একটি এরাবিক ও ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


অনেকেই বলে থাকেন আজকাল সেই রকম আল্লাহআলা মানুষ নেই । যাদের 
সানিধ্যে এসে মানুষ অপরাধ ছেড়ে দীনদার হতে পারে | এটা শয়তানের 
একটা ধোকা | 

মনে রাখা দরকার আল্লাহঅলা দীনদার ব্যক্তি সব সময় ছিল এবং থাকবে ৷ 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৮৮৫7 
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“হে ঈমানদীরগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক |” [সুরা 
আত-তাওবা : ১১৯] 

এর ছারা বুঝা গেল, সত্যবাদী নেককার লোক আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক যুগে 
প্রেরণ করেন । নাহলে তিনি মানুষ কে সত্যবাদীদের সাথে থাকার হুকুম 
দিতেন না। সেই সব নেককার ব্যক্তিদেরকে খোজে বের করা আমাদের 
দায়িত্ব । তবে হ্যাঁ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বেলায়েত এর মধ্যেও 
অনেক কমজোরি এসে গেছে । একটা যোগ ছিল যখন উস্তাদ শাগরেদ 
উভয়ই কামেল ছিল | তখন জুনাইদ বাগদাদী একটি আর হাসান বসরী 
্ক্ই-এর মতো নেককার বুযুর্গকে উত্তাদ হিসেবে পাওয়া যেত । এখন 
তাদের মতো বুযুর্গ তালাশ করা বৃথা । আজকাল আমাদের জন্য জুনাইদ 
বাগদাদী একই আর হাসান বসরী একই হচ্ছেন সেই সব নেককার আলেম 
ব্যক্তি যাদের সাহচর্ষে আসলে মানুষের মনে আল্লাহর মুহাববাত সৃষ্টি হয় । 
আখেরাতের ফিকির আসে । দুনিয়ার মুহাববাত কম হতে থাকে । চরিত্র ভাল 
হয়ে যায় । যিনি কুরআন-হাদিস মতো চলেন, নবী করিম গ্ঞ্জ-এর সুনাতের 
পাবন্দি করেন । তাহলে বুঝে নিতে পারেন তিনি আল্লাহঅলা ব্যক্তি । 
পরিশেষে বলতে চাই, দুনিয়ার লোভ ত্যাগ করে নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিদের 
সাহচর্ধে থেকে নিজের চরিত্র ঠিক করে দীন মতে চললে দুনিয়া আখেরাত 
দুজাহানেই শান্তি পাওয়া সম্ভব | নেককার ব্যক্তিদের সানিধ্য ছাড়াও চরিত্র 
ঠিক করা যায় তবে তা খুব কঠিন । 


তথ্য সুত্র : মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ, মে ২০১১০ 


লেখক: হাবিবুল্লাহ, গিতা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ, াম; 
কানাইমাদারি, পো : পাঠীন্দন্ডি, ইউ পি বরকল, থানা; চন্দনাইশ, চউগাম , বাংলাদেশ 


রর পিন : এ. 
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১, 


পরমত সহিষ্কুতা : 
অপরিহার্য মানবিক গুণ 


ড. আ কফ মখালিদ হোসেন 


অপরের মত, পরামর্শ, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের 
প্রতি ইসলাম সবসময় শ্রদ্ধাশীল । গঠণমূলক 
সমালোচনাকে ইসলাম সবসময় স্বাগত জানায় | 
ভিন্নমতের প্রতি ইসলামের আচরণ সহানুভূতি পূর্ণ 
কারণ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে সুষ্ঠু 
সমাজ গঠন ও পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে । 
সহিষ্্রতা নিঃসন্দেহে মানবিক গুণাবলীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম এবং সামাজিক মূল্যবোধ নির্মাণের 
তাৎপর্যপূর্ণ বুনিয়াদ । অপরের কথা, বক্তব্য, 
মতামত, পরামর্শ ও জীবনাচার যতই বিরক্তিকর 
ও আপত্তিকর হোক না কেন তা সহ্য করার মত 
ধৈর্য ও স্থৈর্য যদি মানুষের মধ্যে না থাকে তা হলে 
সমাজে নৈরাজ্য, উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিতে বাধ্য । মত প্রকাশের স্বাধীনতা যদি বাধাগ্রস্থ 
হয় তাহলে অধিপত্যবাদ ও স্বৈরাচার সমাজ ও 
রাষ্ট্রে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । 

তাই যে জাতি যত বেশি সহনশীল ওই জাতি তত 
বেশি সুখী, সমৃদ্ধশালী ও অগ্রসর | ধর্ম, বর্ণ, 
জাতি, গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন, আস্থা 
অর্জন ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য পরমত সহিষ্কুতার 
গুণ অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। পবিত্র কুরআন 
সহিষ্ক্রতার মহৎ গুণটি অর্জনের জন্য জোরালো 
ভাষায় তাগিদ দিয়েছে । মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
উ্ী ও মহান চার খলিফা নিজেদের জীবনে পরের 
মতামত ও বিশ্বাসের প্রতি নমনীয় ও 
সহানুভূতিপ্রবণ ছিলেন ইতিহাসে তার অসংখ্য 


দৃষ্টান্ত রয়েছে। 


উপর্যুক্ত গুণ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া সৃষ্টি 


অক্ষম হয় তাহলে তাকে আল্লাহর নিকট এই জন্য 


হতে পারে না। বর্ণিত আয়াতে কেবল উক্ত 
স্বাধীনতার গ্যারান্টিই নিশ্চিত করে না বরং এই 
স্বাধীনতাকে ব্যবহার করার পথ ও নির্দেশ করে 


কোন জবাবদিহি করতে হবে না [মুহাম্মদ সালাহ 


উদ্দিন, বুনিয়াদী হুকুক, পৃ. ২৬৬] । 
ইতিহাস একথা স্পষ্ট সাক্ষী দেয় যে, মদীনা 


দেয়। একজন মুসলমান মত-প্রকাশের 
স্বাধীনতাকে কেবল সত্য ও কল্যাণের বিকাশে 
ব্যবহার করতে পারেন । অসত্য ও অন্যায় প্রচারে 
এই স্বাধীনতা ব্যবহৃত হতে পারে না কারণ এটা 
মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য । পবিত্র কুরআনে বলা 
হয়েছে, “তারা অন্যায়ের আদেশ দেয় এবং সত্য 
ও কল্যাণে বাধা দান করে !আত-তাওবা: ৬৭] ।' 
পবিত্র কুরআনে বনী ইসরাইলের পতনের অন্যতম 
কারণ নির্দেশ করে বলা হয়েছে, “তারা যেসব 
গর্হিত কাজ করতো তা হতে তারা একে অন্যকে 
বারণ করত না । তারা যা করতো তা কতই না 
নিকৃষ্ট (আল মায়িদা: ৭৯]। মহানবী শ্রী বলেন, 
“অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা-ন্যায় কথা 
বলা উত্তম জিহাদ (আবু দাউদ, তিরমিযী] 1” 

সমাজে মানুষের ওপর যদি কোন শাসক নির্যাতন 
ও জুলুম চালায় তাহলে সে জালিম ও স্বৈরাচারী 
শাসকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করার এবং ক্ষুব্ধ 
মতামত ব্যক্ত করার জন্য ইসলাম জনগণকে 
অধিকার দিয়েছে । জালিমের জুলুম চোখ বুঝে 
সহ্য করা যাবে না; জোরালো ভাষায় এর প্রতিবাদ 
করতে হবে । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “মন্দ 
কথার প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না তবে যার 
ওপর জুলুম করা হয়েছে !আন-নিসা: ১৪৮] ।" 

মন্দ কথা নিতান্ত গহিত কাজ কিন্তু জুলুম যখন 


মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ইসলাম উৎসাহিত 


সীমা লঙ্ঘন করে; ধৈর্যের বাধ যখন ভেঙে যায়; 


করেছে এটা সঠিক তবে সেটাকে বল্পাহীন করেনি 


অস্থির অবস্থায় মুখ থেকে জালিমের বিরুদ্ধে যদি 


কারণ কোন উগ্র মতামত ও আক্রমণাতঅক বক্তব্য 


কোন বিরূপ মন্তব্য বেরিয়ে আসে তাহলে আল্লাহ 


যদি অপরের, দলের, জাতি, গোষ্ঠীর ও ধর্মের 
সুক্ম অনুভূতিকে আহত করে অথবা সমাজে 
ফিৎনা-ফ্যাসাদের জন্ম দেয় তাহলে তা বর্জনীয় । 
আদেশ দেয় এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখে 1 


ডিসেম্বর'১১ 


নির্দেশিত উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা সত্তেও 
শেষ অবস্থায় তা ক্ষমারযোগ্য ৷ মজলুমের এটা 
অধিকার যে জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখে 
উচ্চারণ করবে এটা করতে গিয়ে যদি 
ভাবাবেগে শালীন ও পরিশীলিত বক্তব্য রাখতে 


প্রজাতন্ত্রের জনগণ নির্বির ও নির্ভয়ে মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ প্রজ্জ ও চার পৃণ্যবান খলিফার 
সামনে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন । 
মহানবী জ্-এর অভ্যাস ছিল যে বিভিন্ন বিষয়ে 
তিনি সাহাবায়ে কেরামের মতামত নিতেন এবং 
মতপ্রকাশে উৎসাহিত করতেন | উহুদের যুদ্ধের 
সময় মহানবী আ্ঞ্জ এবং বিশিষ্ট সাহাবাদের মত 
ছিল মদীনা শহরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে শক্রর 
সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কিন্তু হযরত হামযা রট 
এবং অপেক্ষাকৃত যুবক সাহাবগণ শহরের বাইরে 
মতামত ব্যক্ত করেন । রাসূলুল্লাহ ্ঞ্জ তাদের এই 
মতামত গ্রহণ করে উহুদের প্রান্তরে কুরাইশদের 
সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। একদা মহানবী জী 
যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী যুদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করছিলেন । 
একজন বলে উঠেন, “গনীমাতের বন্টন আল্লাহর 
জবাব দিলেন, “আমি যদি ইনসাফ না করি 
তাহলে ইনসাফ করবে কে? কিন্তু ভিন্ন মত 
পোষণকারীদের মুখবন্ধ করে দেননি । 

হযরত যুবায়ের ঞক্ট এবং এক আনসারীদের 
মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের এক মামলা বিশ্বনবীর জজ 
আদালতে প্রেরিত হয় । সাক্ষী প্রমাণ ও তথ্যাদি 
অনুকূলে রায় প্রদান করেন । কিন্তু আনসারী 
ক্রোধান্বিত হয়ে মন্তব্য করেন, “আপনি ফুফাত 
ভাইয়ের পক্ষে রায় দিলেন ।' এটা ছিল বিশ্বনবীর 
ঈন্দ সততা ও ন্যায় ইনসাফের প্রতি খোলা 
চ্যালেঞ্জ কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ক্ষমা করে 
দেন । ভিন্নমতের জন্য কোন শাস্তি দেননি । এক 
যুদ্ধ অভিযানের সময় মহানবী জজ মুসলমানদের 
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হুকুম দিলেন যে, অমুক অমুক জায়গায় তোমরা 


প্রান্তরে ছাগল চড়াতে । আজ তোমার এই 


১৬৪)। এই কথা মনে রাখা দরকার যে, ইসলামী 


শিবির স্থাপন কর | এক সাহাবী জানতে চাইলেন 
এই হুকুম আল্লাহ প্রদত্ত ওহী? না আপনার 
ব্যক্তিগত অভিমত? রাসূল বলেন! এটা আমার 
ব্যক্তিগত অভিমত । সাহাবী উত্তর দিলেন অমুক 
জায়গা শিবির স্থাপনের উপযোগী নয় বরং এর 
পরিবর্তে অমুক অমুক স্থান ক্যাম্প স্থাপনের 
উপযোগী এবং সহায়ক । আল্লাহর রাসূল 
নিঃসকোচে সাহাবীর এই অভিমত মেনে নেন । 
ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রা 
মতামতের স্বাধীনতা অনুমোদন করে জনগণের 
উদ্দেশ্যে বলেন, “আমাকে অনুসরণ করো যতক্ষণ 
আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ করব । 
যদি আমি গোমরাহীর পথে পরিচালিত হই তবে 
তোমরা আমাকে সঠিক পথের দিশা দিবে । 
হযরত ওমর এট ক্ষমতায় থাকাকালীন বক্তৃতারত 
অবস্থায় মদীনার জনগণকে বলেন, “আমি যদি 
ভুল পথে পরিচালিত হই তখন তোমরা কি 
করবে"? তাৎক্ষণিকভাবে একজন উত্তর দিলেন, 
“এই তরবারী দিয়ে সোজা পথে নিয়ে আসবো 
পরমত সহিষ্কতার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে দুনিয়াবাসী 
অভিভূত হয়েছে। হযরত ওমরের লা 
খিলাফতকালে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্র প্রধান ও 
প্রাদেশিক গভর্নরের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে 
মতামত ও অভিযোগ পেশ করতে পারতেন । যে 
কোন নাগরিকের ভিন্নমত প্রকাশে বাধা দেয়া হত 
না। হযরত আমর ইবনে আস কট হযরত মুগিরা 
ইবনে শুবা ঘট হযরত আবু মুসা আশআরী রা 
ও হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস ্ল্ট-এর মত 
খ্যাতনামা প্রাদেশিক গভর্নরদের বিরুদ্ধে আনীত 
অভিযোগসমূহ হযরত ওমর পু প্রকাশ্যে 
জনসমক্ষে শুনানি করতেন । 

পথ চলার সময় এক মহিলা হযরত ওমর এ 


অবস্থাও দেখছি যখন মানুষ তোমাকে আমিরুল 
মোমেনিন নামে সম্বোধন করে । জনগণের 
ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর । যে ব্যক্তি আল্লাহর 
শাস্তিকে ভয় করবে সে আখিরাতের দূর জগতকে 
একান্ত কাছে পাবে । যার মৃত্যু-ভয় আছে সে 
সর্বদা এই চিন্তায় বিভোর থাকবে এবং আল্লাহ 
প্রদত্ত অবসর সময় যাতে বিনষ্ট না হয় সে 
ব্যাপারে সচেতন থাকবে ৷ জার আবদী, যিনি 
হযরত ওমর ঞ্-এর সাথে ছিলেন, মহিলার এই 
বক্তব্য শুনে বলেন; 'আপনি আমিরুল মুনিনের 
সাথে বাড়াবাড়ি করলেন ।' হযরত ওমর এট 
তৎক্ষণাৎ তাকে বাধা দিয়ে বলেন, “মহিলা যা 
বলতে চান নির্দিধায় তাকে বলতে দাও । তুমি 
হয়তো জান না ইনি হচ্ছেন খাওলা বিনতি হাকীম 
যার কথা সপ্ত আকাশের উপরে স্বয়ং আল্লাহ 
শুনেন, সেখানে আমি ওমর কি ছাই যে, তার 
বক্তব্য শুনব না" !আমীন আহসানা ইসলাহী, ইসলামী 
রিয়াসত, পৃ. ৬২] । 
একবার আব্বাসীয় খলিফা বাদশা হারুনর রশীদ 
হজ করতে গেলেন । কাবাগৃহ, তাওয়াফ করার 
সময় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কচ ডাক দিয়ে 
বলেন, “বলুন তো এ বছর কত মানুষ হজ 
সম্পাদন করছেন? খলিফা বলেন, এর সঠিক 
₹্যা তো একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এট বলেন, হে 
আল্লাহর বান্দা! একথা ভুলে যাবেন না এ বিশ্ব 
চরাচরে যত মানুষ আছে প্রত্যেক নিজের 
কর্মকান্ডের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে 
দায়ী আর আপনাকে আপনার শাসনাধীন সব 


রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্তায় প্রতিটি নাগরিকের ধর্ম 
বিশ্বাস ও নিজস্ব চিন্তাধারা পোষণ ও লালনের 
অধিকার রয়েছে । পবিত্র কুরআনের ফায়সালা, 
ধর্মের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি নেই; সত্য পথ 
ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে বাকারা : ২৬৫] । 
মানবজাতির প্রতি মহানবী জী দায়িত্ব ব্যাখ্যা 
করে মহান আল্লাহ বলেন, “অতএব আপনি 
উপদেশ দিতে থাকুন, আপনিতো উপদেশদাতা । 
আপনিতো তাদের জোর জবরদস্তিকারী 
(কর্মনিয়ন্ত্রক) নন" (আল-গাশিয়া : ২১-২২]। 
ওয়াসাক রুমী নামের এক খিস্টান ক্রীতদাস বহু 
বছর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রম 
এর কাছে ছিলেন । তিনি বলেন, আমি হযরত 
ওমর ইবনে খাত্তাব ঞ্ক্ট-এর ক্রীতদাস ছিলাম । 
তিনি আমাকে বলতেন, “মুসলমান হয়ে যাও, যদি 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো তাহলে আমি তোমাকে 
মুসলমানদের আমানতদারীর কোন দায়িত্ব অর্পন 
করবো ।' কিন্তু আমি ইসলাম কবুল করিনি । এতে 
হযরত ওমর কট বলেন, “লা ইকরাহা ফিদ্দীন' 
(ধর্মের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি নেই ।) মৃত্যুর 
সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি আমাকে মুক্ত করে 
দেন এবং বলেন তোমার যেখানে ইচ্ছে সেখানে 
চলে যেতে পারো? !আবু উবাইদ, কিতাবুল আমওয়াল, 
পৃ. ১৫৪]। এ ঘটনা প্রমাণ করে ইসলামের 
অপরাপর জনগোষ্ঠীকে দাওয়াত দেয়ার নিয়ম 
আছে কিন্তু জোর করে ধর্মান্তরিত করার বিধান 
নেই-হযরত ওমরের এই সহনশীল ঘটনাই তার 
দৃষ্টান্ত । 


হযরত ওমর রক্্ট জেরুজালেম সফরের সময় 


জনগণের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি 


বায়তুল মাকদাসে এক গির্জার প্রকোষ্টে নামায 


করতে হবে | একটু ভেবে দেখুন, হিসেব নেয়ার 
সময় আপনার কী অবস্থা হবে? প্রতাপশালী সম্রাট 


কে লক্ষ্য করে বলেন, ওমর! তোমার এই অবস্থার 


এই বক্তব্য শুনে কান্না জুড়ে দেন এবং আবদুল্লাহ 


আদায় করেন । পরে চিন্তা করলেন তার এই 
নামাযকে মুসলমানরা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে 
খিস্টানদেরকে গির্জা থেকে বের করে দিতে 


জন্য আফসোস! আমি তোমার পূর্বের অবস্থা 
দেখেছি যখন তুমি লাঠি হাতে দিন ওকায 


ইবন ওমরকে এই মতামতের জন্য কিছু বললেন 
না !রঈস আহমদ জাফরী, ইসলামী জামহুরিয়ত, পৃ. 


পারে। পরে তিনি এক অঙ্গীকার নামা লিখে 
গির্জাটি খিস্টানদের উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করে 


১4১৬১৫৭১০, 


আজমীর ক্যাপ হাউস 


11৩. 2111 ০2 11905917 


লে] 


৮. আদ্র, 
এ 


লে ট খ্ 
চি 


[বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেয়া হয়] 
মুঠোফোন 


:০১৮১৮-৫৭২১০১ 


ডিসেম্বর”১১ 


১নং গোলাম রসুল মার্কেট 
রিয়াজউদ্দীন বাজার চট্টগ্রাম । 
ফোন: ০৩১-৬১৬৬৪৬ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


দেন | তিনি মুসলমানদেরকে দলবদ্ধভাবে গির্জায় 
প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন কেবল 
এক ওয়াক্তে মাত্র একজন মুসলমান গির্জায় 
ঢুকতে পারবে [মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল, ওমর : 
ফারুকে আযম, পৃ. ৩০২) 


তারা যদি নিজেদের মত শক্তি প্রয়োগ (83৮ 
ড101601 1198175) বাস্তবায়িত করতে এবং রাষ্ট্রের 
শাসন ব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ করার চেষ্টা করে তবে 
তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হবে। 


ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতার ব্যাপার ইসলামের 


হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ আনসারী ছিলেন 


নির্দেশ জরবদস্তি না করার মধ্যে কেবল সীমাবদ্ধ 
নয় বরং কারো অনুভূতি যাতে আহত না হয় সে 
ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য হুকুম দেওয়া 
হয়েছে। মুর্তি পূজারীদের প্রতিমার উদ্দেশ্য কোন 
বিরূপ মন্তব্য করা যাবে না- এটাই কুরআনের 
নির্দেশ, “আল্লাহকে ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে 
তোমরা তাদেরকে গালি দিও না' !আনআম : ১০৮] । 
ছেড়ে যায় এবং বিরুদ্ধ বিশ্বাসীদের গালাগালির 
টার্গেটে পরিণত করে । তাদের উপাসকদের 
পাশাপাশি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদেরও তারা গালাগালি 
ও অশালীন মন্তব্য করতে দ্বিধা করেনা । পবিত্র 
কুরআন কঠোর ভাষায় মুসলমানদের নির্দেশ 
দিচ্ছে, “তোমরা উত্তম পন্থা (শালীনতা ও যুক্তি) 
ব্যতীত কিতাবীদের (ইহুদী-খিস্টান) সাথে তর্কে 
লিগ হয়ো না" (আনকারুত : ৪৬]। কুরআনে বর্ণিত 
“আহসান' শব্দটি বহুবিধ অর্থবোধক | ভদ্রতা, 
সৌহার্য, ধৈর্য, সহিষ্ত্রতা, যুক্তি প্রভৃতি ভাল 
গুণাবলিই 'আহসান'-এর অন্তর্ভুক্ত । 

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট 
মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী 
ঞ্্গহি বলেন, কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় 
তর্ক-বিতর্ক করো । যেমন কঠোর কথা-বার্তার 
জবাব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জবাব সহনশীলতায় 
এবং মুর্খতা সুলভ হন্টগোলের জবাব গা্টীর্ষপূর্ণ 
কথা-বার্তার মাধ্যমে দাও (মা'আরিফুল কুরআন, 
সংক্ষিপ্ত, বাংলা সংস্করণ, পৃ. ১০৩১1 । 

ধর্ম বিশ্বাস ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হচ্ছে 
নাগরিক অধিকার । হযরত আলী ঞ্ক্-এর 


মদীনার ভিন্ন মতাবলম্বী এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। 
খিলাফতের ব্যাপারে তিনি অন্যদের মতের সাথে 
একমত হতে পারেননি । যার কারণে হযরত আবু 
বকর টু ও হযরত ওমর ঞ্গক্ট-এর হাতে 
জীবদ্দশায় বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন, 
জনগণকে সংগঠিত করে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের 
ব্যাপারে নিজের মতামত তুলে ধরতেন । অবশ্য 
ফ্যাসাদ ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করেননি । হযরত ওমর 
ঞ্্-এর খিলাফত কালে তিনি মদীনা ছেড়ে 
সিরিয়া চলে যান। হযরত আবু বকর ক্ষ ও 
হযরত ওমর ঞ্ঞ্ট ভিন্নমতাবলম্বী এ ব্যক্তিকে 
জোর করে আনুগত্য প্রদর্শনের উদ্যোগ নেননি 
এবং বাইয়াত গ্রহণ না করার অভিযোগে কোন 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি । 

পরিশেষে আমরা একথা জোর দিয়ে বলতে পারি 
যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলাম 
সবসময় সহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করেছে । কারণ 
সহনশীলতার অভাবে মত প্রকাশ বাধাগ্রস্থ হলে 
সুষ্ঠু সমাজ বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। 
বিবেকের স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তি হয়ে পড়ে 
ম্লান, নিষ্পন্দ ও নিজীব। চিন্তার স্বাধীনতা, 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতা 
সুশীল সমাজের ও সভ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঙসর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্থিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 


উপাদান । এসব স্বাধীনতা ব্যক্তির সহজাত 
অধিকার (৪011 [২1815) | ইসলামে রয়েছে 
এইসব অধিকারের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি | পাশ্চাত্য 
চিন্তাবিদগণ ব্যক্তির পাঁচটি অধিকারকে স্বীকৃতি 
দিয়েছে অপরদিকে ইসলাম মানুষের সতেরটি 


খিলাফত কালে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় 
ঘটেছিল । বর্তমান কালের নৈরাজ্যবাদী (17115) 


অধিকার সুনিশ্চিত করেছে । মতামত প্রকাশের 
স্বাধীনতা তন্মধ্যে অন্যতম | ইসলাম ব্যক্তির 


দলসমূহের সাথে ছিল তাদের অনেকটা 


অধিকারের (২125) পাশাপাশি নৈতিক 


সামঞ্জস্য । হযরত আলী ঞ্ক্র-এর খিলাফত কালে 


বাধ্যবাধকতাকেও (001189107) সমান গুরুত্ব 


তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের অস্থিত্ অস্বীকার করত, 
বক্তব্য রাখত এবং অস্ত্র বলে অস্থিত্ব বিলোপের 
জন্য বদ্ধপরিকর ছিল । হযরত আলী কট তাদের 
কাছে নিমোক্ত পয়গাম পাঠান, “তোমরা যেখানে 
হচ্ছে বসবাস করতে পার। তোমাদের ও 
আমাদের মাঝে এই চুক্তি রইল যে, তোমরা 
রক্তপাত করবে না, ডাকাতি করবে না এবং কারো 
ওপর জুলুম করবে না, তোমরা যতক্ষণ বিপর্যয় ও 
নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা 
তোমাদের আক্রমণ করব না !নায়লুল আওতার, ৭ম 
খণ্, পৃ. ১৩০-১৩৩]। উক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট ভাব 
প্রমাণিত হয় যে, কোন দলের মতবাদ যাই হোক 
না কেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মত 
যেভাবে প্রকাশ করুন না কেন ইসলামী রাষ্ট্র 
তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না কিন্তু 


ডিসেম্বর'১১ 


দিয়েছে। ইসলাম মানুষের অধিকার রক্ষার 
সবচেয়ে বড় ঝাণ্ডাবাহী । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, উক্টথ্রাম 


এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে 


| 
| 
| 
| 
আহ্বান কর্ন | 
| 
সহযোগিত করুন ॥ ৰ 


€ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা | 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স।মা।জ।-।স।ং।স্কূ।তি 


এক. 

বর-কনে পছন্দের পর উভয় পক্ষ আলোচনায় 
বসে । বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয় । কোথায় 
আকদ হবে, কনেকে কবে তুলে দেয়া হবে, 
ওলিমা কবে হবে এসব সাব্যস্ত হয়। এর সঙ্গে 
সমাজের একটি বড় অংশে আলোচনা হয় “দেনা- 
পাওনা” নিয়ে । এই দেনা-পাওনার আলোচনাটা 
অনেক সময় একদম শুরুতেই হয়। কখনও 
কখনও বর-কনে পছন্দেরও আগে | যেন দেনা- 
পাওনাটাই মুখ্য, বর ও কনের পছন্দের বিষয়টি 
গৌণ । “দেনা-পাওনা” মনমত হলে '“কালা-ধলা' 
কোনো ব্যাপারই নয় । এই দেনা-পাওনাটা কী? 
মেয়ে পক্ষ বর ও বরের পরিবারকে কী কী দেবে 
তা সাব্যস্ত করাই দেনা-পাওনা | বহু পরিবারে 
বিয়ের ক্ষেত্রে এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 
বিয়ের আলোচনার সব মনোযোগ ও বুদ্ধিমত্তা 
এখানে প্রয়োগ করতে দেখা যায়। বাস্তবে এ 
দেনা-পাওনার কিছু অংশ নগদ ও কিছু বকেয়া 
রাখা হয় । সেটা পরে মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে 
উসুল করে নেয়া হয়। কিংবা উসুল করতে গিয়ে 
নবপরিণীতা মেয়েটির জীবন দুর্বিষহ করে তোলা 
হয় । এরই নাম যৌতুক । 


এসেছে এবং আসছে । এ অঞ্চলে প্রতিবেশী বড় 


সম্প্রদায়টির সংস্কৃতি ও জীবনাচারের প্রভাব 
মুসলমানদের জীবনে যেমন অন্য বহু ক্ষেত্রে দেখা 


কিংবা তাকে এড়িয়ে তার বাবা-মার সঙ্গে 
সম্পর্কের তিক্ততা তৈরি করা চরম এক নির্মমতা | 
মারধর ও খুন-জখমই শেষ কথা নয়, যারা চাপ ও 


যায়, তেমনি ধরা পড়ে এই যৌতুকের ক্ষেত্রেও । 


তিক্ততার পথে যান তারাও নির্মম হয়েই সেটা 


অথচ মুসলিম জীবনে এই বিষয়টির চিত্র হওয়ার 
কথা সম্পূর্ণ বিপরীত | ইসলামের বিধান সেটাই । 
বিয়ে বা দাম্পত্যের ক্ষেত্রে ছেলে দেবে, মেয়ে 
নেবে । যেমন মোহর । মেয়ে কিংবা মেয়েপক্ষের 


করেন । তাই এক্ষেত্রে লোভের পাশে নির্লজ্জতা ও 
নির্মমতা একাকার হয়ে যায় । আমাদের সমাজে 
যৌতুক গ্রহণের অপর কারণটি হচ্ছে আল্লাহর 
প্রতি ভয়হীনতা এবং শরিয়তের বিধানের প্রতি 


এক্ষেত্রে কিছুই দেয়ার কথা নয় । কিন্তু প্রতিবেশী 
সম্প্রদায়ের প্রভাব ও রেওয়াজ থেকে নেয়া এ 
রীতির কারণে বহু মুসলিম নারীর জীবন আজ 
অভিশাপের পাকে আটকে যাচ্ছে । 


অবজ্ঞা ও উদাসীনতা | নারীর মর্যাদা দান ও 
নারীর আর্থিক অধিকার সুরক্ষায় ইসলাম যে 
বিধিবিধান দিয়েছে তার প্রতি সাধারণ পর্যায়ের 
সম্মানবোধ থাকলে কোনো বরের পরিবারের 


মুসলিম সমাজের বড় একটি অংশের এই যৌতুক 
প্রথাকে আকড়ে থাকার পেছনে আরেকটি কারণ 


পক্ষেই যৌতুক গ্রহণের কোনো উদ্যোগ থাকার 
কথা ছিল না। অথচ যৌতুক গ্রহণের সঙ্গে এ 


হচ্ছে, সামাজিক রেওয়াজগত সিদ্ধতা | আর্থিক 
সুবিধা ও স্বার্থ ত্যাগ করা সাধারণভাবে মানুষের 
জন্য কঠিন। এতে সামাজিক রেওয়াজ ও 


সম্মানবোধের কোনো সম্পর্ক নেই । বিশেষত 
যৌতুকের নামে “দেনা-পাওনা' ধার্য করা এবং তা 


রেওয়াজগত স্বীকৃতি থাকলে সেটি যেন আরেকটু 
অধিকারের ছোয়া পেয়ে যায়। শুরুতে অন্য 


মনুষ্যত্বের কোনো আলামত দৃশ্যত থাকে না। 
এটা শরিঅতের বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল 


সম্প্রদায়ের প্রভাবে মুসলিম সমাজে যৌতুকপ্রথার 


হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তাই অন্তরে 


অনুপ্রবেশ ঘটলেও এখন আর এতে প্রভাব- 
প্রতিক্রিয়ার কিছু নেই । এটা এখন নিজেদের 
মধ্যেই স্বাভাবিক একটা লেনদেন ও দেনা- 
পাওনার হিসেবে পরিণত হয়েছে । বরের পরিবার 


বিয়ে উপলক্ষে মেয়ে পক্ষের ওপর চাপিয়ে দেয়া 


সচ্ছল ও বিত্তবান হলেও এখন কনেপক্ষের সঙ্গে 


যৌতুকের এই অভিশাপ কেবল আমাদের দেশে 


দেনা-পাওনা নিয়ে কথা বলে এবং ব্যবসায়িক 


সীমাবদ্ধ নয় । এর বিস্তৃতি উপমহাদেশজুড়ে । 
অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান । ১৯৪৭-পূর্ব 


লেনদেনের মতো এই দেনা-পাওনার হিসেব বুঝে 
নেয় । 


ভারতবর্ষের বর্তমান সীমানায় যৌতুক প্রথার 
প্রচলন রমরমা । ঠিক এভাবে ও এরূপে যৌতুক 


তবে এ বিষয়টিকে এক্ষেত্রে উড়িয়ে দেয়া যায় না 
যে, এর সঙ্গে নির্লজ্জ ও নির্মম লোভের একটা 
সম্পর্ক রয়েছে । দেখা যায়, অন্য ধর্ম ও 


পাওয়া যায় না বলে জানা গেছে। মেয়ে পক্ষের 
ওপর চাপিয়ে দিয়ে, সাব্যস্ত করে, অবধারিত 


সম্প্রদায়ের অন্য বহুবিধ প্রভাব সম্পর্কে বিগত 
এক-দু'শতাব্দীতে আলেম-সমাজের পক্ষ থেকে 


পাওনা মনে করে যৌতুক দেয়া-নেয়ার নজির 


সতর্ক করার পর অনেকে সেগুলো ত্যাগ 


অন্য কোথাও নেই । মুসলিম দেশগুলোতে তো 
নেই-ই । খুজতে গিয়ে যা পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে 
প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের প্রভাবই এর প্রধান কারণ । 


করেছেন । কিন্তু যৌতুকের মায়া ত্যাগ করতে 
পারছেন না অনেকেই । যে মেয়েটিকে পছন্দ করে 


উপমহাদেশের বৃহত্তর সম্প্রদায়-হিন্দু জনগোষ্ঠীর 


তার পরিবারের কাছ থেকেই যৌতুক হিসেবে অর্থ 


বৈবাহিক রীতিতে যৌতুকের গুরুত্ব অত্যধিক । 
ওই ধর্মে উত্তরাধিকারের সম্পদে মেয়েদের 
অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি নেই। বিয়ের সময়ই 
মোটামুটিভাবে “যা দেয়া যায় ও যা নেয়া যায়" 
এর পর্বটি সম্পন্ন করা হয় । 

এজন্য যৌতুক তাদের বিবাহপর্বের একটি 
শক্তিশালী অনুষজগ ও উপলক্ষ হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে 
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ও আসবাবপত্র চেয়ে-চিন্তে, ধার্য করে আদায় করা 
সাধারণ চোখে কঠিন একটি লজ্জার বিষয় । যারা 
এটি করেন তারা লজ্জা ও বিবেক মাথার বাইরে 
রেখেই করেন। একই সঙ্গে যৌতুক আদায়ের 
ক্ষেত্রে মেয়ে পক্ষের কোনো অপারগতা ও 


আল্লাহর ভয় থাকলে এটা সম্ভব হওয়ার কথা 
নয়। 


তিন. 

কনে বা মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে বর পক্ষকে 
যা যা দেয়া হয় সেগুলোকে আমরা যৌতুক বলে 
জানি । এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো । 
যৌতুকের এই সম্পদ কনের পরিবারের পক্ষ 
থেকে আসছে বরের পরিবারে, কনের কাছে নয় । 
ও চাপ দিয়ে কনের কাছে এলেও যে সেটা 
যৌতুক হতো না, তেমন নয় । কিন্তু ভুল পথে 
হলেও তখন বলা যেত, এতে হয়তো কনে 
উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, 
যৌতুকের সম্পদের উপলক্ষ ওই কনে হলেও তা 
আসছে বরের কাছে অথবা বরের গোটা 
পরিবারের কাছে । এখানে কনের ভূমিকা কেবল 
একটি সেতুর । এক পরিবারের অশ্রুমেশানো 
সম্পদ আরেক পরিবারে উল্লাসের উপকরণ হয়ে 
আসছে কনের কারণে । নির্দোষ মেয়েটিকে গ্রহণ 
করে যেন তাকে উদ্ধার করল ছেলের পরিবার । 
নগদ অর্থ, মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকার, ফিজ, 
সোফাসেট, খাট-পালঙ্ক যৌতুক হিসেবে আসা 


গড়িমসি বন্ধ করতে নিজেদের সংসারের অণু 


সবকিছুরই মালিক তখন ছেলের গোটা পরিবার । 


হয়ে যাওয়া মেয়েটির ওপরই চাপ সৃষ্টি করা 


প্রচলিত যৌতুক প্রথার অনুশীলনটা এরকমই । এ 
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এক অদ্ভুত নিয়ম! প্রশান্তিদায়িনী মায়াবতী 
নবপরিণীতা নারীকে এখানে নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় 
সম্পদ আহরণে সেতু অথবা পাইপলাইনের 
ভূমিকা রাখতে হয় । 

প্রচলিত এই যৌতুক নয়, ইসলামের ইতিহাসে ও 
ইসলাম-অনুসারী মুসলিম জীবনাচারে অন্য রকম 
এক জাহিযের নমুনা পাওয়া যায় । সেখানে 
কোনো “দেনা-পাওনা* থাকে না। শর্ত, ধার্য ও 
উসুল থাকে না । উসুলের জন্য নির্লজ্জ প্রত্যাশা ও 
নির্মম গঞ্জনা থাকে না । তার স্বরূপ হচ্ছে, স্বেচ্ছায় 
স্বপ্রণোদিত হয়ে আপন মেয়ের জন্য এবং 
মেয়েকেই কনের পিতা বা পরিবারের পক্ষ থেকে 
কিছু উপহার দেয়া । এই দেয়াটাও নিয়ম করে 
নয়, বরপক্ষের প্রত্যাশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নয়। 
দেয়া হলে দেয়া হলো, না দেয়া হলে নেই 
এমনভাবে দেয়া । যেমন কোনো সন্তান কোনো 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হয়ে দূরের কোনো 
দেশে সফরে যাচ্ছে । সে সফরের প্রয়োজনীয় ও 
৬ সব আয়োজন ও খরচের ব্যবস্থা ওই 

করে রেখেছে । সফরে তার 

কোনো জোগান ও আয়োজনই বাকি নেই। 


বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা জোরপূর্বক 
যে অর্থ আদায় করে থাকে, এখন ব্যাপকভাবে 
তাকেই চাদা বলে । এটা বিশেষ সময়ে বিশেষ 
কারণে শব্দ ও শব্দের অর্থের স্থানান্তর । এতে কি 
ভালো ও দীনি কাজে গ্রহণকৃত চাঁদাও দোষণীয় 
হয়ে গেল? নিশ্চয়ই নয়। কাজের চাদার 
ধারা স্বতঃস্কৃর্ত ও বিনয়পূর্ণ । এসব ক্ষেত্রে জোর 
খাটানোর প্রশ্নও নেই, জোরও নেই । সেজন্য চাদা 
শব্দটি যখন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন 
স্বতঃস্ফুর্ততার স্বরূপটি সবার সামনে স্পষ্ট থাকে । 
আর সন্ত্রাসীরা যখন “চাঁদা তুলতে যায় তখন 
লোকজন আঁতকে ওঠে । জাহিযের ক্ষেত্রে 
ইসলামের ইতিহাসের ঘটনাগুলো _ স্বতঃস্ফূর্ত 
উপহারের ঘটনা | আর এই উপমহাদেশীয় প্রচলন 
এবং এ যুগের যৌতুকের ঘটনা হচ্ছে শর্ত করে, 
ধার্য করে উসুল করার নির্মমতার নমুনা । শুধু 
শব্দের মিলের কারণে দুটো বিষয়কে এক রকম 
মনে করা মাল্সক ভ্রান্তিকর । দু'ক্ষেত্রেই শব্দ এক 
রকম হলেও স্বরূপ ও তাতপর্যে আকাশ-পাতাল 
পার্থক্য । 


চার. 


তারপরও মনের টানে পিতা তার সন্তানকে বাড়তি 
সুবিধার জন্য কিছু ডলার হাতে তুলে দিতে 
পারেন । উপযোগী এক সেট পোশাক বানিয়ে 
দিতে পারেন । শীতে না জানি সন্তানের কষ্ট হয় 
এমন উদ্বেগ থেকে একটি শাল কিনে দিতে 
পারেন । সন্তানের সফর-আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান 
এসব প্রয়োজনের দিকে যথেষ্টই নজর রাখবে । 
তারপরও পিতার মন বলে কথা । দুরের সফরে 
সন্তানের স্বচ্ছন্দে কোনো ব্যাঘাত না ঘটুক এমন 
একটি প্রত্যাশা ও সান্ত্বনা তিনি খুঁজতেই পারেন । 
তার এই চাওয়া ও এই উপহার নির্দোষ । 
ইসলামের ইতিহাসে যে জাহিযের নজির পাওয়া 
যায়, তার স্বরূপটা এরকমই । প্রচলিত যৌতুকের 
সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। 
জাহিষের সাধারণভাবে বাংলা তরজমা করা হয় 
যৌতুক ৷ হজরত রাসুলে আকরাম উজ তার 
আদরের মেয়ে হজরত ফাতিমা রঞ্ক্ট-এর বিয়ের 
সময় যে জাহিয দিয়েছিলেন, হাদিস ও সিরাতের 
কিতাবগুলোতে এর বর্ণনা রয়েছে। এ থেকে 
সরল চিন্তার অনেকে বলে ফেলেন, নবীজীও তো 
যৌতুক দিয়েছেন । এখানে জাহিযের স্বরূপের 
চেয়ে শব্দের ভ্রান্তিটাকেই খুলে দেখা দরকার । 
সী টি কাজের পেছনে সাধারণ ও বিভ্তবান 
খলিস মুসলমানের দেয়া স্বেচ্ছাচাদার ভূমিকা 
্ সময় বড় ভূমিকা রেখে এসেছে । ইসলামি 


যৌতুক কিংবা “দেনা-পাওনা” ভাষায় আমরা যা-ই 
বলি, আমাদের সমাজে এই অভিশপ্ত ধারা বন্ধ 
হতেই হবে। সুখের কথা, অনেক পরিবারেই 
মানসিকতার একটি রূপান্তর ফুটে উঠছে । যৌতুক 
গ্রহণের কোনো রকম মানসিকতা ও মনোভাব 
থেকে সম্পূর্ণ সরে আসতে হবে প্রত্যেক 
পরিবারকে । গ্রহণের মানসিকতা বন্ধ হলে দেয়ার 
ক্ষেত্রটাও একদিন নেই হয়ে যাবে । এটাকে 
অবৈধ আয় ও জুলুম হিসেবে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে 


মানবতাবিবর্জিত যৌতুকের এই উপায় অবলম্বন 
ভেবে শঙ্কিত হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। 
আল্লাহর ভয়কে মনে জাগ্রত করতে হবে । যৌতুক 
গ্রহণ দৃশ্যত আর্থিকভাবে লাভজনক হলেও এর 
মাঝে রয়েছে অনেক অন্যায় ও অপরাধ । 
যৌতুকের চুক্তি বা দেনা-পাওনা সাব্যস্ত করা এক 
অন্যায় । যৌতুক আদায় করা আরেক অন্যায় । 
অনাদায়ী যৌতুক আদায়ের জন্য বার বার চাপ 
দেয়া বার বার অন্যায় । এই চাপের সঙ্গে যদি 
শারীরিক-মানসিক জুলুম যুক্ত হয়, সেগুলোও 
অন্যায় ৷ একইভাবে এর প্রতি অন্তরে ও আচরণে 
যে লোভ পোষণ করা হয় সেটাও অন্যায় । এতে 
নারীর প্রতি জুলুম ও অপমানের ঘৃণ্য ধারা চালু 
হয়, সেটিও আরেক অন্যায় । ইহকালীন আইন ও 
সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই কেবল নয়, এর 
প্রতিটিই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও মাস্ত্রক 
অপরাধ । এই অপরাধের কুফল আখেরাতে তো 
অবশ্যই, দুনিয়াতেও ভোগ করতে হয়। এত 
অপরাধের নর্দমা পাড়ি দিয়ে যে অর্থ বা সম্পদ 
হাতে আনা হয়, তা ভোগ করায় কোনো শান্তি 
থাকে না, বরকত তো হয়ই না। 

সর্বোপরি যৌতুক প্রথা সম্পর্কে ব্যাপক ও সৃক্ষ 
সচেতনতা তৈরি করা দীনদার প্রতিটি মানুষের 
দায়িত্ব মনে করতে হবে। সরকারি আইন- 
কানুনের চেয়েও অনেক বড় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ 
তাআলার বিচারেও এটা মস্ত বড় জুলুম । কোনো 
আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান তার স্ত্রী কিংবা 
পুত্রবধূকে বাপের বাড়ির সম্পদ আহরণের সেতু 
বানাতে পারে না। নিজের ঘরে আনা নারীর 


মনে কোনো সংশয় রাখা যাবে না । প্রচলিত অর্থে 
ও পদ্ধতিতে যৌতুক গ্রহণ করা ইসলামী শরিয়তে 
কোনোভাবেই বৈধ নয় । বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম ও 


অশ্রুর মূল্যে নিজেদের বিলাস-উপকরণ কিনতে 
পারেনা। 


] 

মাওলানা হাসানের ইন্তেকাল : দুআ কামনা 

মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর প্রেরিত: কক্সবাজার জেলার এঁতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুরুশকুল | 
1 অদুদিয়া তালিমুদ্দিন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জেলার বর্ষিয়ান আলেমে দীন, মাওলানা | 
। মুহাম্মদ হাসান আর নেই | তিনি গত ২২ নভেম্বর, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টায় ফুয়াদ আল- খতিব । 
| হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ! 

| দুরারোগ্য ব্যধিতে ভোগছিলেন ৷ গতকাল (২৩ নভেম্বর) বুধবার বিকাল ৩ টায় হাজার হাজার 

| শোকার্ত তাওহীদী জনতার অংশগ্রহনে নিজ প্রতিষ্ঠিত খুরুশকুল তালিমুদ্দিন মাদরাসা সংলগ্ন ময়দানে ! 


রী 
বা 
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খেলাফত ও টি শেষ হওয়ার পর দীনি 
এদারা ও প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলমানদের চাঁদার 
ভিত্তিতেই চলে এসেছে ও আসছে । এসব চাঁদার 
ভূমিকা দীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ । নিকট 

অতীতের বহু বুজুর্গ দীনি প্রতিষ্ঠানের চাঁদা গ্রহণ 
ও দান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বহু 
দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন । এখনও এ জাতীয় 
চাঁদার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান । কিন্তু এদেশে গত 
দেড় যুগ ধরে “চাদা" বা চান্দা' শব্দের ব্যাপক যে 
ব্যবহার আমরা দেখি সেটা কোন অর্থে? মিডিয়া, 


সরকারি আইন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দৃষ্টিতে 
“চাঁদা” ও "চান্দা” হচ্ছে মাস্তান ও সন্ত্রাসী শ্রেণীর 
জোরপূর্বক ত অর্থ । 


একজনকে ছিনতাইকারী বললে তার সম্পর্কে যে 
ধারণা তৈরি হয়, চাঁদাবাজ বললে তার চেয়ে 
ভালো কোনো ধারণা তৈরি হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তি 
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| নামাযে জানাযা শেষে তাকে দাফন করা হয় । নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন, ঢাকা বসুন্ধরা | 
: ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান । জানাযার পূর্বে । 
। মরহুমের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন, চট্টগ্রাম জামেয়া দারুল মা'রিফের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক | 

1 আল্লামা সুলতান যওক নদভী, আল্লামা মুফতী মুযাফ্ফর, মহেশখালী পৌরসভার মেয়র মকসুদ : 

। মিয়া, জেলা ইসলামী এক্যজোট ও নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা হাফেজ ছালামতুন্লাহ, ! 
| মরহুমের ছেলে মাওলানা এমদাদুন্লাহ প্রমুখ । এছাড়াও জানাযার নামাজে খুরুশকুল ইউনিয়নের ! 
| সাবেক চেয়ারম্যান সুবেদার মেজর (অব.) আবদুল মাবুদসহ বিশিষ্ট আলেম-ওলামা, রাজনৈতিক ও! 
| সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং মরহুমের অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত ও মুরিদগণ শরীক হন । এই আলেমে দীন ও | 
ুরববীর ইন্তেকালে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে । শোক প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন সামাজিক, ণ 
(রাজনৈতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ৷ আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা | 
1 মুফতী আবদুল হালিম বুখারী মাওলানা মুহাম্মদ হাসান (রহ)-এর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ : 
| করেন এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন । মাসিক “'আত-: 

| তাওহীদ" এর সম্পাদনা পরিষদ মরহুমের মাগফিরাতের দুআ করার জন্য সর্বস্তরের মুসলমানদের 
ও প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন । | 
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বিভিন্ন ভাবে মিডিয়ার সংজ্ঞা দেয়া যায় । তবে 
এক কথায় বলা যায় যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে 
মিডিয়া । মিডিয়ার পরিধি ব্যাপক যা সৃষ্টির শুরু 


উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তথ্য পাওয়া । বর্তমানে এই 
অস্বাভীবিকতাই হচ্ছে বাস্তবতা | মিডিয়ার এই 


ইংরেজীর দরকার আছে সত্যি, কিন্তু তাদের 
সাংস্কৃতিও কি আমাদের গ্রহণ করতে হবে? 


অসত্য, বিকৃত, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, তিলকে তাল 


ভাষার সাথে সংস্কৃতি নিবিড় ভাবে জড়িত, ভাষা 


থেকেই বিভিন্রভাবে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত 
হয়ে আসছে । এছাড়াও বর্তমানে মিডিয়ার 
ব্যবহার শিক্ষা, উৎপাদন, ব্যবসা, বিনোদন 
জগতে ক্রমশই বাড়ছে । উদাহরন স্বরূপ বলাঘায় 
সংবাদপত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল 
ফোন, কম্পিউটার-ইন্টারনেট, বই, চিঠি-পত্র, 
পোষ্টার-লিফলেট ইত্যাদি । এসব মিডিয়াকে ২ 
ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমত প্রিন্টিং মিডিয়া এবং 
দ্বিতীয়ত ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মিডিয়া | এসব 
মিডিয়াকে আরও গতিশীল করেছে স্যাটেলাইট 
মিডিয়া । 

একুশ শতকের এই দুর্বোধ্য চ্যালেঞ্জিং সময়কে 
আমরা উত্তর আধুনিক যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, তথ্য 
প্রযুক্তির যুগ, বিশ্বায়নের যুগ, গণতন্ত্রের যুগ 
ইত্যাদি নামে ডাকি । আবার কেউ কেউ একে 
মিডিয়ার যুগ হিসেবে অভিহিত করেন । কারণ 
উপরোক্ত সকল যুগের প্রচার প্রসার হয় মিডিয়ার 
মাধ্যমে । কোন এজেন্ডা বাস্তবায়নে মিডিয়ার 
মিডিয়ার চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র দ্বিতীয়টি নেই । 
প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতায় মিডিয়ার উপাদান 
হিসেবে যুক্ত হয়েছে স্যাটেলাইট এবং অপটিক 
ফাইবার । যার ফলে পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হতে 
হতে আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। 
আমাদের সকল কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে মিডিয়া, 
আমরা হয়ে উঠছি মিডিয়া নির্ভর । আর তাইতো 
কোন মতবাদ, দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, সমাজনীতি, পন্য ইত্যাদির প্রচার- 
প্রসার ও বাস্তবায়নে সবাই মিডিয়া ব্যবহার 
করছে। 

মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যা পাই তা হলো তথ্য । 
তথ্যের বিভিন্ন ধরন রয়েছে, তাই তথ্যের ধরনের 
উপর নির্ভর করে মিডিয়ার ধরন । মিডিয়া 
সমাজের আয়না, এর মাধ্যমে সমাজের চিত্র 
সঠিক ভাবে ফুটে উঠবে অর্থাৎ আমরা সত্য 
বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাব এটাই স্বাভাবিক অবস্থা । 
অন্যদিকে অস্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে মিথ্যা, বিকৃত, 
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বা তালকে তিল হিসেবে উপস্থাপনা করা ইত্যাদি 
কর্মকাণ্ডকেই বলা হয় হলুদ সাংবাদিকতা অন্য 
ভাষায় তথ্য সন্ত্রাস । 


টান দিলে সংক্কৃতিও চলে আসে । তাই ভাষা 
গ্রহণের সময় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে না 
পারলে আমাদের অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা টিকে 


বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের বিভিন্ন আদর্শ, দর্শন, 


থাকবে না। 


মতবাদ, সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য মিডিয়া ব্যবহার 


তারা জানতেন উপনিবেশ চিরস্থায়ী হবে না| তাই 


করছে । এ ব্যবহার অনেক পুরানো হলেও স্ু- 
পরিকল্পিত ভাবে এর ব্যবহার দেখা যায় 
১৮শতকে । সে সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকায় 


উপনিবেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 


সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার 
জন্য তারা সুকৌশলে একটা শ্রেণী তৈরি করে 


বিষেশ করে মুসলিম দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের 
সামরিক, সাংক্কতিক ও রাজনৈতিক নীতির 
সমর্থনে গড়ে ওঠে ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদেও 
ধারনা ৷ এর মূল কথা হচ্ছে এখানকার শাসিতরা 
যেহেতু অনুন্নত ও অসভ্য এবং তাদের সাংস্কৃতি 
ও জীবনাচরন সাম্রাজ্যবাদীদের তুলনায় নিমানের 
সেহেতু তাদের উন্নত করার নিমিত্তে শাসন করার 
নৈতিক ও প্রাকৃতিক অধিকার তাদেও রয়েছে। 
তাদের এ অপনীতির সমর্থনে সে সময়ে পুরো 
ইউরোপ জুড়ে একদল লেখক, বুদ্ধিজীবী, 
দার্শনিক, শিল্পী তৈরি হয় । তারা তাদের (এশিয়া- 
আফ্রিকার) ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ভাষা ও 
জীবনাচরণ নিয়ে গবেষণা করেন এবং উত্তরণের 
পথ নির্ণয় করেন । অর্থাৎ তাদের উন্নতির জন্য কি 
করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে তা নির্ধারণ 
করে দেন। আর এ কাজে তারা তৎকালীন 
মিডিয়ার সহায়তা নেন। ইউরোপীয়রা যখন 
এদেশে আসে তখন এখানকার অবস্থা তাদের 
তুলনায় শ্রেয় ছিল, কিন্তু বুদ্ধিজীবি-এতিহাসিকরা 
সেময়টাকে সব রকম অবনতি, অগতি আর 
অন্ধকারের যুগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন । তাদের 
মতে, তাঁরা এখানে না এলে আমাদের উদ্ধারের 
আর কেউ ছিলনা | আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবি 
আজ মনে করেন নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তিতে 
বিবর্তিত হলে আমাদের সমাজ উন্নত ও 
যুগোপযোগী হতে পারতো না । তাদের প্রচারণায় 
আমাদের মধ্যেও আজ এমন ধারনা বদ্ধমূল যে 
ইংরেজি না জানলে জাতে ওঠা যায় না । বর্তমানে 


গেলেন যারা তাদের অগ্রবাহিনী হিসেবে কাজ 
করে চলছে । আর এ ক্ষেত্রে তাদের যথাযত 
গাইড লাইন দিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া । তাই বর্তমানে 
তেমন দেখা যায় না পুবের মত সৈন্য দিয়ে কোন 
দেশ দখল করতে, এক্ষেত্রে তাদের মিডিয়াই 
যথেষ্ট । মিডিয়া যে অগ্রবাহিনী তৈরি করে দেয় তা 
যে কোন ধরনের আগ্রাসন চালানোর জন্য পর্যাপ্ত । 
ফলশ্রুতিতে আমরা জ্প্রভোলা হয়ে আমাদের 
পরিচয় দিচ্ছি বাঙালী/বাংলাদেশী হিসেবে, 
মুসলিম হিসেবে নয় । আমাদের মনে এরকম 
ধারনা বদ্ধমূল যে ইসলাম লৌকিক ধর্ম, শুধু কিছু 
আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব, সামগ্রীক ও সার্বজনীন 
নয় । এভাবে আমাদের জীবন ব্যবস্থায় যাবতীয় 
অপসংস্কৃতি-শিরক জড়িয়ে যাচ্ছে । আমাদের 
ংস্কৃতসেবীদের অনেকেই বলছেন- বিপদে, 
শংকায়, অস্বস্তিতে রবীন্দ্র-সংগীত শ্রবণ ইবাদতের 
মত । একজন মুসলিমের জন্য এরচেয়ে অজ্ঞতা- 
পথভ্রষ্টতা আর কি হতে পারে? 
পশ্চিমেতো বটেই, আমাদের মুসলিম ভাইয়েরাও 
ইসলামের বিপক্ষে মিথ-স্টোরিও টাইপ তৈরিতে 
এতটাই দক্ষতা অর্জন করেছেন যে, শান্তির ধর্ম 
ইসলামের সভ্য-প্রগতির চেহারা বদলে ভীতিকর 
করে ফেলেছেন । স্তায়ুযুদ্ধ চলাকালে আফগানিস্ত 
নে যখন রাশিয়ার আগ্রাসন চলছিল, আমেরিকা 
তখন যুদ্ধেও বাস্তব চিত্র তুলে ধরে মুভি- 
ডকুমেন্টারী তৈরি করে সারাবিশ্বে প্রচার করে। 
সেখানে দেখানো হয় যে নির্যাতিত মুসলিমরা 
রাশিয়ার সামরিক শক্তির তুলনায় খুবই দুর্বল এবং 
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এ ক্ষেত্রে প্রতিরোধ হিসেবে দেখানো হয় কোন 
স্বর্ণ হারা যুবক আত্মঘাতি হামলার মাধ্যমে 
মোকাবেলা করছে । এভাবে তারা তরুণদের 
আত্মঘাতি হামলায় উদ্বুদ্ধ করে সাথে সাথে পর্যাপ্ত 
অর্থ ও অস্ত্রের যোগান দেয় । এভাবেই সৃষ্টি হয় 
ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ৷ মাদরাসা ছাত্রদের 
নামে পূর্বে বদনাম ছিল যে তারা দুনিয়া ছেড়ে 
আখিরাত নিয়ে পড়ে আছে, আর বর্তমানে বদনাম 
হল তারা জঙ্গী-সন্ত্রাসী | প্রকৃত পক্ষে এসকল 
তণরা শক্তিশালী গোষ্ঠী ও মিডিয়ার স্বীকার । 
বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কোন দেশ আক্রমণ করার 
চালানো হয়, জরিপ, ভিডিও-ডকুমেন্টারী তৈরি 
করে দেখানো হয় । ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর মিডিয়ার 
এই প্রচারণা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় । তুরস্ককে 
ভেঙে ফেলা হয়, ইসলাইলের অবৈধ জন্ম হয় । 
মিডিয়ায় প্রচর করা হয় তেলের কোন মূল্য নেই- 
এর মজুদ রেখে লাভ নেই । এভাবে মুসলিম 
দেশগুলো থেকে প্রায় বিনা পয়সায় তেল নেয়া 
হয়, আফ্রিকার খনিজ সম্পদ নিয়েও একই 
ধরনের কাজ করা হয়। কোন মুসলিম দেশের 
গণতান্ত্রিক সরকারও মিডিয়ার দৃষ্টিতে অবৈধ আর 
রাজতন্ত্র বা সামরিক সরকারও প্রশংসিত । 
মিডিয়া একদিকে নারীর পর্দা ৰা হিজাবকে কটুক্তি 
করছে এর অপকারীতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। 
পাশাপাশি নাটক, মুভি, ফ্যাশন-শো, লাইফ- 
স্টাইল, টকশো, মডেলিং, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে 
সংক্ষিপ্ত পোশাক প্রদর্শনের প্রতিযোগীতা 
চালাচ্ছে । নারী স্বাধীনতা-সমঅধিকারের নামে 
তাদেরকে অশ্রীল-ধর্ম বিদ্বেষী বানাচ্ছে । মিডিয়া 
এইডস বিরোধী প্রচারণা-সচেতনতা সৃষ্টি করছে 
পাশাপাশি অবৈধ-অনৈতিক কাজ করেও কিভাবে 
এইডস থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা শেখাচ্ছে। 
পতিতা-বৃত্তি পরিহার নয় বরং একে বৈধ পেশার 
মর্ধাদা দেয়ার প্রচারণা মিডিয়াতেই দেখা যায় । 
মিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলো তরুণ প্রজন্মের 
নৈতিক অধঃপতন এবং অপসংস্কৃতি এহণের 
অন্যতম সহায়ক | মিডিয়ায় পারিবারিক অশান্তি, 
বিশৃঙ্খলা, পরকীয়া ইত্যাদি তুলে ধরা হত্রযেগুলো 
আমাদেরকে পরিবারবিযুখ করে তোলে । আর 
এই পরিবারবিমুখ ব্যক্তির হতাশ জীবন নেশার 
মধ্যে আশার আলো খুঁজে বেড়ায় । 

বর্তমানে আমাদের সমাজের দিকে আমরা এর 
প্রভাব দেখতে পাই | সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর 
মানুষ মিডিয়া থেকে যেমন উপকৃত হচ্ছে, তেমনি 
প্রভাবিত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজের 
অজান্তেই । এই প্রভাব থেকে খুব কমসংখ্যক 
লোকই মুক্ত থাকতে পেরেছে । মানুষ বিশেষত 
তরুণরা বোঝে না কোনো আদর্শ-দর্শন, কোন 
উদ্দেশ্য নিয়ে মিডিয়া কাজ করছে । তাইতো 
আপাতদৃষ্টিতে ভালো কোনো অনুষ্ঠানের আড়ালে 
মন্দ কোনো উদ্দেশ্য নিহিত থাকছে যা অনেকের 
পক্ষেই শনাক্ত করা অসম্ভব | মা-বাবা বা বর্তমান 
যেমন অশ্লীলতা, নেশা ইত্যাদি বিষয়ের দায়সারা 
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ধরনের নজরদারি করলেও আদর্শগত অধঃপতন 


সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে বিভিন্ন মতাদর্শের ও 


রোধে ভূমিকা নিচ্ছে না। এ ধরনের অধঃপতন 


গোষ্ঠীর লোক । বইয়ের মাধ্যমে মগজ ধোলাই 


তাদের দৃষ্টিতে অধঃপতনের সংজ্ঞায় পড়ে না 
অথবা তারাও একই দোষে দুষ্ট । 
মিডিয়াগুলোর মধ্যে ইলেক্রনিক মিডিয়া বিশেষ 
করে টিভি চ্যানেলগুলো খুব জনপ্রিয় ৷ বিভিন্ন 
ধরনের অনুষ্ঠান থাকে এগুলোতে ৷ এক্ষেত্রে 
বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান তরুণদের পছন্দ | যেমন-_ 
মিউজিক, মুভি, খেলা, ফ্যাশন শো ইত্যাদি । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীরাও অধিকা 
সময়ে এসবই দেখে থাকেন । গৃহিণীদের পছন্দের 
অনুষ্ঠান হিন্দি সিরিয়াল ও হিন্দি মুভি । বাচ্চারা 
স্বভাবতই কার্টুন-আানিমেশন দেখে আর খুব 
কমসংখ্যক লোকই সংবাদসহ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 
দেখেন। অধিকাংশ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানই 
নৈতিকতাবর্জিত, অস্্ীলতায় ভরা । অন্যদিকে 
ংবাদ, টকশো, ডকুমেন্টারি, নাটকসহ অন্যান্য 
অনুষ্ঠানও অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । 
এক্ষেত্রে আদর্শিক চ্যানেল ও অনুষ্ঠানের সংখ্যা 
নগণ্য । বিনোদনমূলক জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো 
প্রচারিত হয় সন্ধ্যার পর এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 
প্রচারিত হয় দিনের বেলায় । অধিকাংশ দর্শক 
সাধারণত সন্ধ্যার পরে টিভি দেখার সময় পান 
এবং তখন তারা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখা থেকে 
বঞ্চিত হন । বেশিরভাগ তরুণই অধিকাংশ সময় 
বিদেশি চ্যানেলগুলো দেখে । 


অর্থাৎ বিবলিওথেরাপির কাজটা লেখক- 
বুদ্ধিজীবীরা চাতুর্ষের সাথেই করেন । তাই বিভিন্ন 
মতবাদের প্রচার-প্রসার বইয়ের মাধ্যমেই হয়। 
তরুণরাই বইয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত 
হয় ৷ আমাদের বইমেলায় দেখা যায় মুল্যবোধহীন 
উপন্যাস যেখানে এক মেলায় ১২-১৪টা সংস্করণ 
বিক্রি হয়, অন্যদিকে মানসম্পন্ন বইগুলোর ১টা 
ংস্করণ বিক্রি হতে ১ যুগ বা শতাব্দী পার হয়ে 
যায়। 
পাশ্চাত্য মিডিয়াগ্তলো সুকৌশলে বিভিন্ন দেশে 
একটা শ্রেণী তৈরি করেছে যারা স্থানীয় পর্যায়ে 
এনজিও সংগঠন ও মিডিয়া তৈরি করে সুমীল- 
বুদ্ধিজীবী সমাজ নাম ধারণ করে সমাজে 
পরিবর্তন আনতে চাইছে । এরা সুকৌশলে তরুণ, 
যুব ও নারীসমাজকে বিভিন্ন দর্শনে দীক্ষা দিচ্ছে। 
রাষ্ট্রকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বলে বিদেশি হস্তক্ষেপ কামনা 
করছে। এমনকি বই পড়িয়ে “আলোকিত মানুষ 
চাই” নামে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে । 
ডিশ না থাকাকালীন সময়ে আমাদের দেশে 
বিটিভির মাধ্যমে সিএনএন চ্যানেল দেখানো 
হতো । আর এখন আমাদের বেসরকারী পর্যায়ে 
অনেক চ্যানেল থাকা সত্তেও বিটিভির মাধ্যমে 
বিবিসি সংলাপ দেখানো হয় । আমাদের টিভি 
চ্যানেলগ্তলো পাশের দেশে নিষিদ্ধ অথচ আমরা 


আরেকটি শক্তিশালী মিডিয়া হলো পত্র-পত্রিকা | 


তাদের মিডিয়াগুলো অর্থাৎ টিভি চ্যানেল, পত্র- 


পত্রিকার স্টলগুলোতে চোখ রাখলেই বোঝার 


পত্রিকা, বই আমাদের দেশে উন্মুক্ত করে তাদের 


বাকি থাকে না যে, কোন ধরনের পত্র-পত্রিকার 


সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছি, যার প্রভাবে হারাচ্ছি 


প্রচার বেশি এবং সেগুলোতে কী থাকে | দৈনিক 
পত্রিকাগুলোতে সাধারণ সংবাদের পাশাপাশি 


আমাদের সংস্কৃতি, গ্রহণ করছি অনাচার, 
অশ্লীলতা, কুসংস্কার, ভ্যালেন্টাইন ডে, লিভ 


একাধিক পৃষ্ঠায় শুধু নাটক, সিনেমা, মিউজিক, 


টুগেদার, ডেটিং, রাখীবন্ধন, মল প্রদীপ, নৃত্য, 


লাইফ স্টাইল, স্টার প্রোফাইল, স্থ্যান্ডাল, 


মঙ্গল শোভাযাত্রা, রাত ১২টায় নববর্ষ উদযাপন 


রাশিফল ইত্যাদি বিনোদনমূলক সংবাদ-ফিচার 
এবং এক বা একাধিক পৃষ্ঠা খেলার সংবাদের 


ইত্যাদি অপসংস্কৃতি । এছাড়াও আমাদের ঈদ, 
বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ 


জন্য বরাদ্দ । বিনোদনমূলক ফিচারগুলোর 


ঘটছে, এগুলোর স্বকীয়তা হারাচ্ছে । নেশা, 


অধিকাংশই আমাদের সংস্কৃতির পরিপন্থী চেতনা 


এইডস, পরিবারবিচ্ছিন্নতা, নাস্তিকতা ইত্যাদিও 


সৃষ্টি করে। আর এসবই আমাদের সমাজের 


এদেশে বিদেশী সংস্কৃতির দেয়া উপহার । 


তরুণ-তরুণীর প্রধান পাঠ্য | ম্যাগাজিনগুলোর 
অধিকাংশই বিনোদনমূলক এবং অপসংস্কৃতির 


ধারক । 


মিডিয়ার সৃষ্ট স্টার ও হিরো-হিরোইনদের অন্ধ 
অনুকরণকারীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে । 
উপর়্ুক্ত মিডিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হলে, 


বর্তমানে মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার- 


আমাদের তরুণ সমাজ ও আমাদের সংস্কৃতি 


ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত 


বাঁচাতে চাইলে আমাদের সর্বপ্রথম যা করণীয় তা 


হচ্ছে । তরুণ-তরুণীরা মোবাইল অপারেটরদের 


হলো আমাদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক 


ডিজুস অফারের ডিজুস আলাপন দিনের বড় অং 


শক্তিশালী মিডিয়া গড়ে তোলা । মিডিয়ার প্রভাবে 


কাটায় এবং গড়ে তোলে নানা রকমের সম্পর্ক । 


আমাদের মধ্যে বহুজাতিক সংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে, 


ফলশ্রুতিতে অপরিণত বয়সের অপরিণত সম্পর্ক 
অনেকের জীবনেই কালো অধ্যায় নিয়ে আসে । 


আমরা ক্রমশ ভোগবাদী হয়ে উঠছি । আমাদের 
ভাষা, ধর্ম ও বর্ণ এক হওয়া সত্তেও বিভিন্ন 


লেখাপড়ার ক্ষতি ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতার 
কারণ মোবাইলে অধিক কথা বলা । অন্যদিকে 
কম্পিউটার-ইন্টারনেটের ব্যবহারকারী কম হলেও 
অপব্যবহারই হয় বেশি । 

বই অন্যান্য মিডিয়া থেকে একটু আলাদা এবং 


সংস্কৃতি গ্রহণের কারণে আমাদের আদর্শ এক 
নয় । তাই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধরে রাখার 
জন্য, একে বিকশিত করার জন্য সরকারের উচিত 
মিডিয়া নীতিমালা প্রণয়ন ও যথার্থভাবে তা বাস্ত 
বায়ম করা । আমাদের সবাইকে মিডিয়ার 


বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে পরিচিত | এটা জ্ঞান অর্জন ও 
দিকনির্দেশনার অন্যতম প্রধান মাধ্যম । আর এই 


সৃদুরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে 
এবং পরিচিতজনদেরকে সচেতন করতে হবে । 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


উর্দু ভাষা থেকে আলিমদের বিষিয়ে তোলা 
নেপথ্যে দুষ্টচক্রের কালোহাত 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্নাহ 


এক. 

উর্দু ভাষার ইতিহাস খুব পুরনো নয়। মোগল আমলেই এর উৎপত্তি। 
বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য ও বক্তব্য হলো, হিন্দির কাছাকাছি তুর্কি ও পারসিকদের 
বোধগম্য, আরবি-ফার্সি শব্দাধ্যষিত সেনা-ছাউনিতে জন্ম লাভ করে বিশ্ব- 
সাহিত্যের অন্যতম এই উর্দু ভাষা । এ-ভাষা ব্যকরণে, বিশেষ করে, 
ক্রিয়াপদে প্রায় হিন্দিই । কারো কারো মত হলো, সুলতানি আমল তথা 
বুলবুলে হিন্দ আমির খসরুর সমসাময়িক প্রচলিত হিন্দাভী ভাষারই 
মুসলমানি সংস্করণ উর্দু । এবং আরো বলা হয়ে থাকে, উর্দি অর্থাৎ সেনা 
পোশাক থেকে উর্দু শব্দের জন্ম । উর্দু কোনো প্রাকৃতিক ভাষা নয় । এটি 
হিন্দি-ফার্সির মিশ্রণে ফার্সি-আরবির বর্ণমালার সাহায্যে সৃষ্ট । 


দরবারে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও সমাদর লাভ করে । এমনকি উর্দূ 
একসময় সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে ওঠেছিল । তখন শুদ্ধ উর্দৃকে 
বলা হত, সন্্ান্তের ভাষা, শিষ্টতার ভাষা । 

মনোভাব ব্যক্ত করার সাধারণ পর্যায়ে প্রতিটি ভাষা ও প্রকাশ-অভিব্যক্তির 
থাকে স্বাতন্ত্য-বৈশি্ট্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্য ৷ তেমনি উর্দু ভাষারও আছে । কম 
বয়সী হলেও আরবি-ফার্সি-হিন্দির সহদোরা এই ভাষার সুর-লয়-তাল- 
ছন্দের হা ৷ পুরো উপমহাদেশজুড়ে এবং বিশ্বের কিছু 
কিছু দেশে কমবেশি উর্দু ভাষার চর্চা লক্ষ করা যায়। উর্দূ ভাষাবিদদের 
যুগসজাগ চিন্তা-চেতনা ও নিরলস চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে উর্দু ভাষা আজ 
রা কাতারে নিজের উজ্জ্বল স্থান ও অবস্থান দীড় করাতে সক্ষম 


দশ-বিভাগের ও ভাষা-বিভাগের আগে তো পাঠ্যপুস্তকই ছিল উর্দূতে । উর্দূ 
ভাষা ছিল অবশ্যশিক্ষণীয় । তখন অনেকই কবিতা-গল্প-উপন্যাস লিখেছেন 
উর্দূতে | পড়েছেনও উর্দূতে । উর্দু থেকে অনুবাদ করেছেন প্রভূত পরিমাণে । 
তবু তখনও কেউ কেউ এ-ভাষাটির প্রতি অন্য মনোভাব পোষণ করেছেন । 
সেটা ভাষাটির দোষে নয়, অন্য কোনো রেষে'। সে-যুগে দিল্লির “বিসভি 
সদী* ($,০4৮৫) করাচির “নক্কাদ" (৪) লাহোরের “সাভেরা* (৮) 'নুকুশ' 
(5৪৮) এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদের 'আল-হিলাল' (1/) 
ইত্যাদির মাধ্যমে উর্দু ভাষা শিখেছেন এবং চর্চা করেছেন এ-দেশের 
বিদ্ৎসমাজ । 

আমাদের দেশে আজকে যারা প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক আছেন, তাদের 
অনেকই ভাষা-চর্চা ও সাহিত্য-সাধনার সূচনা-লগ্ন থেকেই তৎকালীন 
উর্দূভাষী কবি-সাহিত্যিক দ্বারা ধারুণভাবে প্রভাবিত ও প্রাণিত হয়েছেন । 
মীর, গালিব, মোমেন, দর্দ, দাগ, আতিশ, হাসরত, হাফিয জালনদরি, জিগর 
মুরাদাবাদি এবং ইকবাল প্রমুখ কবিদের কাব্যশিল্প থেকে রস ও রসদ সংগ্রহ 
করেছেন বাংলাদেশী ও বাংলাভাষী কবিগণ । আবদুল হালিম শরর, 
আলতাফ হুসাইন হালি, আকবর ইলাহাবাদি এবং আবুল কালাম আজাদ 
প্রমুখের বাণীশিল্প থেকে বিত্ত গ্রহন করেছেন এ-দেশের অনেক গদ্যশিল্পী 
একসময় ঢাকায়, সিলেটে, চট্টগ্রাম ও কিশোরগঞ্জে উর্দু ভাষার মোশায়েরার 
(কবিতা-পাঠের আসর) চর্চা হত । লেখা হত কবিতা-গল্প-উপন্যাস-পরবনধ- 
নিবন্ধ । এ-দেশের সাহিত্য-চর্চার 'খ্যাতিস্থীত' প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্ 
এবং এর যোগ্য পরিচালক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সাধ্যমতো উর্দু কবিদের 
সসমর্থন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন ৷ একসময় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতার 
উর্দু তরজমা হয়েছিল তাদেরই অনুরোধে । 


উর্দূ ভাষা কয়েক শতক ধরে মুসলিম জাতির সং তি, মননশীলতা এবং 
ধর্মীয় উত্তরাধিকারের মূল্যবান সামগ্রী সরবরাহ করে চলেছে এবং নতুন 
প্রজন্মকে তা থেকে বিচ্ছিন করে দেওয়া নিজস্ব এতিহ্য ভাপ্তারের বলিদানের 
নামান্তর হবে। সেই সংস্কৃতিতে আমাদের পূর্ব: জীবন-চরিত্র, 
প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যবোধের সব্টুকু সম্পদ রয়েছে। শাহ্‌ আবদুর 
রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দির শেষ ও শ্রেষ্ট 
মুসলিম স্কলার সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদ্ভীকে যথাযথভাবে জানতে 
হলে এবং হা 
বিশ্বের বিশাল এক জনগোষ্ঠির ভাষা ৷ তা শুধু ব্যবসা, বসবাস ও 
অধিবাসের জন্য নয় । বরং অনেকটা ধর্মীয় দাওয়াতী ও শিক্ষাসংক্রান্ত 
প্রয়োজনে । দ্বীনী দাওয়াতের কর্মসূচী নিয়ে বিশ্বত্রমণকারী একজন বিজ্ঞ 
আলেমের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে তা আমরা জানতে পারি । মুফতী তকী উসমানী 
বিশ্বের খুব কম দেশই আছে, যেখানে তিনি যান নি । গিয়েছেন কোনো না 
কোনো দ্বীনী প্রোগ্রামে অংশগ্রহনের জন্য । সেসব দেশের 

সার্বিক অবস্থা তিনি স্বচক্ষে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেছেন । তার এই 
পর্যন্ত লিখিত ভ্রম রচনা “জাহানে দীদা' (আমার দেখা পৃথিবী) 


ভাষাবিদ এবং ইতিহাসবিদদের মন্তব্য ও বক্তব্য যাই হোক, আজ উর্দূ ভাষার 


এবং “দুনিয়া মেরে আগে' (পৃথিবী আমার দৃষ্টিসীমারও বহু আগে), যা বাহ্‌ 


স্বতন্ত্র অস্তিত্বের এবং দৃঢ়মূল স্থায়িত্র স্বীকৃতি অনস্বীকার্য । হিন্দির ওপর 
ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধ অলঙ্কার শব্দ-প্রকরণ সাজিয়ে উদূর্কে একটি 
সুন্দর-সুললিত ভাষায় পরিণত করে হিন্দিভাষী মুসলমানরাই | খুব দ্রুত 
গতিতে ক্রমপর্যায় অতিক্রম করে, ভাষাটি সেনা ছাউনির শামিয়ানা পেরিয়ে, 
ঢুকে পড়ে সাহিত্য, কবিতা ও সঙ্গীতাঙ্গনে । মির্জা গালিবসহ তৎকালীন বড় 
বড় উর্দু কবিগণ ফার্সি শব্দ ও বাক্যবন্ধনের মিশ্রণে কবিতা রচনা করে 
হিন্দির ওপর উদর শেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন । ফলে নবাব-বাদশাদের 


ডিসেম্বর'১১ 


ভাষায় ছয় খণ্ডে তরজমায়িত হয়েছে । “জাহানে দীদা'র বহু অংশ পড়ার 
সুযোগ হয়েছে আমার | আর “দুনিয়া মেরে আগে' তো আদ্যোপান্ত পড়ে 
শেষে করতে হয়েছে “এক প্রয়োজনে" ৷ এই বইগ্ডলো পড়তে গিয়ে আমি 
বিস্মিত হয়ে লক্ষ করেছি যে, এশিয়া ছাড়াও অন্যান্য মহাদেশের সভ্য- 
বি -খ্যাত দেশগ্তলোতে উদ্দর্ভাষাভাষী মানুষ পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে । 

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে উর্দু কবিতা-গজল পড়ে, উর্দূ 
ভাষায় উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে | এটা কিন্তু তিনি উদূভাষী হওয়ার কারণে নয় । 


| তাত্তার্তহাদ ২৫ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 
কারণ, তিনি তো, বলতে গেলে, উর্দূর চেয়ে ইংরেজী ও আরবীই বেশি 


মালেক সাহেব । হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে 'আদীব-হুজুর” বললেন, “কিছু ছাত্রের উর্দু 


জানেন । বরং শুধু এ-কারণেই যে, তারা সাবলীল-স্বতঃস্ফুর্তভাবে উর্দু জানেন 
এবং বলতে পারেন । 

অস্ট্রেলিয়ার কিছু কিছু প্রাইভেট রেডিওতে ইসলামি শিক্ষার উর্দূ প্রোগ্রাম 
সম্প্রচারিত হয় । ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী মেলবোর্নের একটি কলেজ 
পরিদর্শন করতে গিয়ে হজরত মুফতী তকী উসমানী নিজেই বিস্মিত হয়ে 
জান যে, কলেজের লাইব্রেরিতে যথেষ্ট পরিমাণ উর্দূ ভাষার মানসম্পন্ন ধর্মীয় 


ভাষা ভালো করে রণ করা দরকার এবং উদর ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপতি 
অন করা দরকার | কারণ, উদ্র্ম তো বলতে গেলে মুসলিম উম্মাহর অঙ্গে 
পরিণত হয়েছে । অঙ্গকর্তন দেহ ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্ুভাবে ক্ষতিকর । 
শুনে আমি চমকে ওঠি, অভিভূত হই । যেন আমি পেয়ে যাই করোটির ভেতর 
গজে ওঠার চারা-লেখাটির জন্য কিছু সার-পানি-উপাদান । তখন আমার 
মনে হয়েছিল, লেখাটির শিরোনাম হতে পারে : দূ ভাষার প্রতি উদাসীনতা 


গ্রন্থ রয়েছে । এবং এর সংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে । আয়ারল্যান্ডের 


প্রদর্শন : মুসলিম উম্মাহর অঙ্গকর্তন | 


বিভিন্ন মসজিদ ও মাদরাসায় তিনি উর্দূ ভাষায় ভাষণ দিয়েছেন । পাশ্চাত্যের 


তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝাই যাচ্ছে, সকল আলেমকে সমানভাবে 


একটি বড় শহর “বারবাডোজ" | বারবাডোজের এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তকী 


উর্দূ জানা ও বুঝা, শেখা ও চর্চা করা প্রয়োজন নেই । কিন্তু এক ঝাক আলেম 


সাহবে আমন্ত্রিত হন । তিনি বলেন, “শিশুরা আমাকে কুরআনের আয়াত ও 
হাদীসের ইংরেজী তরজমা শোনায় । এমনকি উর্দূতেও কবিতা আবৃত্তি করে 
শোনায় । তাদের শিক্ষকগণ বললেন, আমরা তাদেরকে প্রাথমিক উর্দূ 


এমন থাকতে হবে, যারা উর্দূ ভাষার নাড়ি-নক্ষত্র বুঝতে সক্ষম এবং উর্দূ 
থেকে বাংলায় পরিবেশন করতে পুরোপুরি পারঙম | 
মনে রাখতে হবে, যেসব ভাষার সঙ্গে দ্বীন-ধর্মের সম্পর্ক নাড়ির, সেসব ভাষা 


অবশ্যই পড়িয়ে থাকি, যেন উর্দূ সাহিত্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অটুট 
থাকে । প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত “স্যান্ফান্সিসকো' । 


চর্চাকারীর বোধ, বুদ্ধি ও বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলে । বাংলাদেশের এক 
প্রখ্যাত কথাশিল্পী (যিনি ঢাকা আলিয়া থেকে কামিল পাশ করেছেন, এবং 


স্যানফ্রাসিককোর এক প্রসিদ্ধ শহর “এ্যাডল' | এ্যাডল শহরে আছর ও 
মাগরিব মধ্যবর্তী সময়ে মুসলমানদের বিশাল সমাবেশ ছিল | সেখানে তকী 
সাহেব উর্দূতে ভাষণ দান করেন | আমেরিকা মহাদেশে সর্বপ্রথম মসজিদ 
নির্মিত হয় “সেক্রামেন্টো' শহরে | সেখানে মুসলমানগণ বিভিনন দেশ ও 
অঞ্চল থেকে এসে অধিবাস গ্রহণ করেছে৷ সেখানে এমন কোনো ভাষা নেই 
যেটা সবাই ভালোভাবে বুঝে । ফলে সেখানকার নিয়ম হলো, প্রথমে উর্দূ 
পরে ইংরেজী ভাষায় ভাষণ দেওয়া | 
এখানে বর্তমান যুগের একজন বিখ্যাত ইসলামি জ্ঞানভাপ্তার ও বিশ্বপর্যটকের 
রচনা থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো । চাইলে আরো উদ্ধৃতি 
দেওয়া যেত । আমি শুধু এসব দেশের উদাহরণ পেশ করেছি, যেখানে 
নিজেরদের ভাষা বা ইংরেজী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা পাওয়া যাওয়ার 
কথা নয় । সুতরাং বোধগম্য যে, তাদের দেশে উর্দুর প্রচলন ও চর্চা যতটুকু 
না বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে, তার চেয়ে বেশি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
প্রয়োজনে | কারণ, উর্দূ ভাষা ইসলামি স ংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের ভাস্বর হওয়ার 
কারণে তাকে কোনো না কোনোভাবেই নিজের কাছে রাখা অপরিহার্য । 
উর্দূ ভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভীর রহ. 
কয়েকটি বাণী এখানে খুবই উল্লেখযোগ্য । তার এই গুরুত্বারোপের তাৎপর্য 
মূলত তিনি উ্দূভাষী হওয়ার কারণে নয় । বরং ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতি ও 
বিশ্বমুসলিমের প্রেক্ষপটের দিকে দেখেই গুরুত্পূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ । থানভী 
রহ. কোনো এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন, 
এই সময় উর্দূর হেফাজত দ্বীনের হেফাজতের নামান্তর | সুতরাং শক্তি 
ও সামর্থ অনুযায়ী এর হেফাজত করা ওয়াজিব । শক্তি ও সামর্থ থাকা 
সত্তেও এতে অলসতা করলে গুনাহ হবে এবং আখিরাতে এর জন্য 
শাস্তি ভোগ করতে হবে । (আল-বাদায়ে, পৃ. ১৫) 
অন্যত্র তিনি উর্দূর মর্ধাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 

আরবি ভাষার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে উর্দূ 
ভাষারও দ্বীনী ফযীলত রয়েছে। উর্দূর সাথে আরবির সম্পর্ক পুরো 
শরীরের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গের সম্পর্ক যেমন । উর্দু ভাষায় আরবির 
ভাষার ভুরি ভুরি শব্দ তো ব্যবহৃত হয়েই । উপরন্তু উর্দু ভাষায় এমন 
বাক্যের সংখ্যাও কম নয়, যেগুলো থেকে “সম্পর্কযুক্তকারী 
অব্যয়গুলো" (যেমন: হ্যায়, নাহী, কা, কী, কু ইত্যাদি) বাদ দিলে 
অবিকল আরবির মতোই মনে হয়। এছাড়াও উর্দু ভাষায় ধর্মীয় 
জ্ঞানের বিশাল-বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে, যা যুগ যুগ ধরে আলেমগণ 
ঘামে-শ্রমে একাকার হয়ে সঞ্চয় করে আসছেন । আল্লাহ না করুন! 
যদি এই ভাষাটির মৃত্যু ঘটে, তা হলে সময়ের ও সঞ্চয়ের এই 
ধনভাণ্তার হারিয়ে যাবে চিরতরে | (আল-বাদায়ে', পৃ. ১৫) 
এ-দেশের আলেম সামাজের সাহিত্যের আদর্শপুরুষ, “রহানিয়াত ও 

আদবিয়াত'র সমম্বয়সাধক, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেবের কিছু 
আলোচনা সংযোজন করা এখানে খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি । এক 
রমজানের কিছুদিন তার সুহবতে কাটানোর সুযোগ হয়েছিল আমার | তার 
সুহবতে যাওয়ার কিছুদিন আগে বক্ষমাণ লেখাটি বীজ হয়ে আমার করোটির 
ভেতর লুকিয়ে ছিল । জোহরের পর আমরা ক'জন ছাত্র হুজুরের সামনে বসে 
আছি। হুজুরের পাশে বসে আছেন এ-দেশের বিজ্ঞ হাদীসবিজ্ঞানী, দক্ষ 
ফিকাহবিশারদ, ইলম ও রূহানিয়াত'র সাধকপুরুষ, মাওলানা আবদুল 


ডিসেম্বর'১১ 


পরে “অন্যপথে' চলে গিয়েছেন) অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, “উর্দূ 
ফার্সি-আরবি ভাষাগুলো আমার বোধের এবং স্ববিশ্বীসের শক্তি বাড়িয়েছে 
অপরিমেয় পরিমাণে ।” (ওই লেখকের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ “কীাটাতেও 
গোলাপ থাকে) 

কিন্ত দুঃখের বিষয়, এত কিছুর পরেও কেনইবা আলেম সমাজে ধীরে ধীরে 
সরে যাচ্ছেন উর্দূ ভাষা থেকে। প্রদর্শিত হচ্ছে উর্দূ ভাষার প্রতি তাদের 
উদাসীন আচরণ । উচ্চারিত হচ্ছে কারো কারো মুখ থেকে বিদ্বেষগন্ধী 
উচ্চারণ । এমনকি উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে বলা ও লেখাকে একধরনের 
আধুনিকতা ও প্রগতিবাদিতা মনে করছে অনেকে এবং উর্দূর এতিহ্য-গুরুত্ব- 
অবদান তুলে ধরাকে রক্ষণশীলতা ও পশ্চাদপদতা আখ্যায়িত করছে। 
ইতিহাসের দূরবিনে দৃষ্টি রেখে দেখলে হয়তো দেখা যাবে, এখানেও রয়েছে 
পশ্চিমা গোষ্ঠির সংক্রামক জীবাণু এবং ইসলামবিদ্বেষীদের কালো হাতের 
পাঞ্জা-জাল । 

এ-দেশের বিজ্ঞ আলেম লেখকগণ, লেখার জগতে যাদের মূল পুঁজি উর্দূ 
ভাষা, তারাও ভাষাটি সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব । ব্যতিক্রমও কিছু 
আছে । ব্যতিক্রমদের অন্যতম হলেন বিজ্ঞ ইসলামি চিন্তাবিদ, চিন্তা-চেতনা- 
আত্মীয়তায় (রাজনীতি বাদ দিয়ে) খতীবে আজম রহ.-এর যোগ্য উত্তরসূরী 
ড. আফম খালেদ হোসেন । তিনি শুধু চর্চা ও অনুবাদ করে নয়; বরং 
লেখায়, বক্তৃতায়, ও ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ভাষাটির অবদানের কথা 
তুলে ধরেন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে। তিনি কয়েক বছর আগে এক 
আলোচনায় বলেছিলেন, বাংলাদেশের আলেম সমাজ উর্দু ভাষা থেকে 
আগামী একশ" বছরেও “বে-নয়ায' হতে পারবেন না। এছাড়াও তিনি 
বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহে পাঠ্যমান উর্দূ ভাষা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও গঠনমূলক 
সমালোচনা করেছেন, যা তার রচনায় ছড়িয়ে আছে। 

যুগ যুগ ধরে দেখা যাচ্ছে, ইসলাম এবং ইসলামি শব্দ দেখলেই যেমনিভাবে 
একজন মুসলমানের মনে-মননে সৎ-সুন্দর, মানবসেবী এবং মানবতা- 
শোভিত একটি কল্পনার কলি মুকুলিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে ইসলামবিদ্ধেষী 
ও ইসলামের সঙ্গে দুষ্ট ধারণা পোষণকারীদের অন্তরে উন্নীলিত হয় এক 
অমানবিক ধারণা | এর মূল কারণ হলো, ইসলাম সম্পর্কে শুদ্ধ ও সন্তে 
1ৰজনকভাবে পরিচয় দিতে না পারা এবং মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে 
নিয়ত ঘটমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের গতিধারা । উর্দূ ভাষাটি 
বোধ হয় আমাদের দেশে, বিশেষ করে আলেমসমাজে এহেন কোনো 
বিদ্বেষী ধারণার করাঘাতে রক্তাক্ত হতে চলেছে । না হয়, যারা আলেমদের 
মনে-মননে উর্দূ ভাষার প্রতি অনাদর, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং 
শিক্ষার সর্বক্ষেত্র থেকে উর্দূকে বিদায় জানানোর জন্য প্ররোচিত করছে, তারা 
কিন্ত কোনো ক্ষেত্রেই সে-ভাষাকে বিদায় জানান নি। বিশেষ করে 
সাহিত্যাঙ্গনে ভাষাটি তাদের কাছে খুবই আদরনীয় । প্রতি বছরই উর্দু ভাষার 
গল্প-কবিতা-উপন্যাসসহ বিভিন্ন বিষয়ের বহু গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হচ্ছে । 
সাপ্তাহিক সাহিতত্যসাময়িকী, মাসিক সাহিত্যপত্রিকা, লিটলমেগ ও বিভিন্ন 
সাহিত্যপ্রোগ্ামে উর্দু ভাষার কবি-সাহিত্যিক-গল্পকারদের জীবনী ও কীর্তি 
নিয়ে আগ্রহভরে আলোচনা ও পর্যালোচনা হচ্ছে । তাদের আমন্ত্রণ হচ্ছে 
আমাদের দেশের আসর ও আড্ডায় । চিন্তার বিষয় হলো, যারা ভাষায়টিকে 
ঘূর্ণাভরে চিরবিদায় জানিয়েছে বলে গর্ব করে, তারা ঠিকই দু'হাত ভরে নিচ্ছে 
তার রস-রসদ । পক্ষান্তরে যারা সারাজীবন ভাষাটিকে সয়েহে লালন করেছে 


0 আত্তার্তহীদ ২৬ 
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বলে “অভিযুক্ত', তারা ভাষাটির ধনভাণ্তার থেকে হাত ধুয়ে নিচ্ছে । ধর্মীয় 
আলেমদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন তারা দীর্ঘদিন ধরে লিপ্ত থাকা 
পগ্তনাহ” থেকে “তাওবার তাসবীহ গ্তনছে। 

ভিন্ন ধারার শিক্ষিত সমাজে মাঝে উর্দূ ভাষা ও কবিতাচর্চা নিভু নিভু ও মুমর্ষু 


“স্বভাবপট ব্রিটিশ তার ওঁপনিবেশিক স্বার্থ-সংরক্ষণকল্পে উপমহাদেশের 
থেকে নিষ্তরান্ত হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম দু'টি সম্প্রদায়কে হিংস্র পশুর মতো 
পরস্পরে লড়িয়ে দিয়ে । এই প্রক্রিয়ায় ঘটে-যাওয়া বহুবিধ ট্র্যটাজিডির একটি 
ছিল উ্ূ্ভাষাটির দেশহারা হয়ে যাওয়া । ভাষাকে সাম্প্রদায়িক করে তোলার 


অবস্থা হলেও, একেবারে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে নি। ঢাকার সৈয়দপুরে 


বিষবৃক্ষটির বীজ ইতর ইংরেজ বহু পূর্বেই বপন করে আসছিল দীর্ঘকাল ধরে 


এবং উট্টগ্রামে উর্দূসাহিত্যের চর্চা এখনো হচ্ছে । বাংলাদেশের বহু লেখক উর্দূ 


_ “ডিভাইড ত্যান্ড রুল" নীতির অংশ হিসেবে । দখলদার ইংরেজ বিভাজন ও 


ভাষার বিখ্যাত লেখকদের লেখা থেকে রস ও রসদ গ্রহণ করে যাচ্ছেন । উর্দূ 
ভাষার সাড়া-জাগানো কবিতা-গল্প-উপন্যাসের বাংলায় অনুবাদ হচ্ছে প্রভূত 


শাসন-নীতিটি ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিল উনিশ শতকের পঞ্চাশের 
দশক থেকে উর্দূসাহিত্যে “নিশাতে সানিয়া'র (রেনেসাঁস) সতেজ উদ্ভব 


পরিমাণে । প্রতিবছর উট্টগ্রাম রহমতগঞ্জের বাংলা-উর্দু সোসাইটি 
উপমহাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের মৃত্যু বার্ষিকী 
উপলক্ষে বর্নাঢ্য মোশায়েরার আয়োজন করে থাকে । এতে উপস্থিত হন 
পাকিস্তান ও ভারতের সাংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিবগণ । বাংলাদেশের 
উর্দু অনুরাগী কবিগণ সেখানে অংশগ্রহণ করেন স্বতঃস্ফুর্তভাবে | আল্লামা 
ইকবালের ওপর স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনান বাংলাদেশের উর্দূলিখিয়ে 
কবিগণ । সম্প্রতি ঢাকায় উর্দু সাহিত্য চচারি এক নব তরঙ্গ অনুভব করা 
যাচ্ছে । ২০০৭ সালের ৩১ শে আগস্ট দৈনিক আমার দেশ বাংলাদেশের 
উর্দু কবিতা শীর্ষক “সাতকাহনে'র একটি বিশেষ সংখ্যা বের করেছিল । এ 
প্রসঙ্গে বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন দৈনিক আমার দেশের “ধর্ম ও জীবন' বিভাগের 
সম্পাদক শরীফ মুহাম্মদের কথা উল্লেখ করতেই হয় । তিনি বাংলাদেশের 
এই অবহেলিত ভাষাটি দৈন্য-দশার প্রতি সদয় দৃষ্টি রেখেই আসছিলেন । 
তিনি ভারত পাকিস্তানের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের গভীরভাবে অধ্যয়ন 
করেছেন এবং বাংলাদেশের উর্দু কবিদেরও পাশে রেখেছেন । তাদের রত্ব- 
রচনা থেকে কিছু কিছুর অনুবাদ করেছেন বিভিন্ন সাময়িকীতে, বিশেষ করে 
“সাতকাহনে'-“আমার দেশর সাহিত্য-পাতায় । 


তিন. 

ভাষা হলো সংস্কৃতির প্রধান বাহন ও অন্যতম অনুঘটক । ভাষা বিপর্যস্ত হলে 
ভাবপ্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয় । ভাবপ্রকাশ অনায়াস না হলে সংস্কৃতির বিকাশ 
বিঘ্নিত হয় । ফলে ভাষা ধ্বংস করা গেলে সংস্কৃতিরও ধ্বংস অনিবার্ষ। 
সংস্কৃতির বিলুপ্তি হলে জাতিসত্তাবোধ হারিয়ে যেতে থাকে | এই কারণেই যে 
কোনো যুগে, যে কোনো দেশে, আগ্রাসী শক্তি সর্বপ্রথম অন্যের ভাষা ও 

ংস্কৃতিকে ধ্বংস করে, তাদের ওপর নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি চালিয়ে দিতে 
চায় । আমাদের এই উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির নিজস্ব ভাষার ওপর 
দমন-নিপীড়ন চলে আসছে সেই প্রাচীন কাল থেকে । বিজিত জাতি- 
সম্প্রদায়কে চিরপদাবনত রাখার এই নোংরা কৌশলটি আজও পুরো 
পৃথিবীর আগ্রাসী-বিজয়ী শক্তির মানসিকতায় শক্ত শেকড় চারিয়ে বসে 
আছে। একটি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ভৌতিক ইচ্ছা কারো উপর চেপে 
বসলে সে প্রথমে চায়, সেই সংস্কৃতির বাহন ভাষাকে ধ্বংস করতে । কিন্তু 
একটি ভাষাকে তো রাতারাতি ধ্বংসে তলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় । তখন নানা 
কুটকৌশন অবলম্বন করে । তারা লোভিয়ে-ভুলিয়ে কেনে নেয় কতিপয় 
স্বার্থবাদী-অসৎ বুদ্ধিজীবীকে । তারা প্রভুস্বার্থে, সীমাহীন ধৃতর্তার সঙ্গে সেই 
ভাষার ভুল-ত্রুটি, কাল্পনিক সীমাবদ্ধতা, সময়ক্ষেপণ, অপ্রয়োজনীয়তা, 
ভিনভাষার বাড়তি বোঝা ইত্যাদি নানা অভিযোগ তুলে এবং সেগুলো 
উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে | এভাবেই সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একটি ভাষার 
প্রতি মানুষের অনীহা ও অশ্রদ্ধা শুরু হয় । ভাষার অপমৃত্যু ঘটে । সংস্কৃতি 
ধ্বংস হয় । এতিহ্য ও জাতিসত্তা মুখ থুবড়ে পড়ে । 
যুগে যুগে ইংরেজরা ইসলামের নামশুদ্ধ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে 
দেওয়ার অপচেষ্টা করে আসছে । কারণ উর্দূ ভাষা মুসলমানদের মধ্যে বেশি 
প্রচলিত ছিল । মুসলিম শাসকদের আমলে উর্দূ ভাষার বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি ঘটেছে 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ৷ এ ভাষার রয়েছে সংস্কৃতির অসংখ্য সাহিত্যস্তার | 
তাই অমুসলিম এবং নামে মুসলিমরা ভাষাটির সঙ্গে শক্রসূলভ আচরণ শুরু 
করলো । উর্দূ ভাষার সঙ্গে বিরোধীধর্মী, শতক্রসূলভ এমনকি মনোযোগহীন 
আচরণ শুধু একটি ভাষার সঙ্গে বিদ্বেষ নয়, বরং একটি সংস্কৃতির সঙ্গে 
বিদ্ধেষ পোষণের নামান্তর | বহুবর্ণিল সংস্কৃতির সম্তারবাহী ভাষার সঙ্গে 
শক্রতার অর্থ একজন মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও অন্তঃপ্রেরনণাকে খামচে 
খাওয়ার নামান্তর । স্বভাব ব্রিটিশরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল উর্দূ ভাষাটিকে 
মুছে দিতে, বা তার চেহারা-চিত্র বিকৃত করে দিতে | এ প্রসঙ্গে আমি 

ংলাদেশের ভিন্ন ধারার) একজন প্রখ্যাত লেখকের রচনা থেকে একটি 
দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচিহ। 


ডিসেম্বর'১১ 


দেখে । সেই নবজাগৃতি উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র বিরক্তি ও উত্তাল 
বিদ্রোহের সঞ্চার করছিল । সূচনা হয়েছিল “কওমি শায়েরি * (জাতীয়াতাবাদী 
কাব্যচর্চ)র, যার ফলশ্রুতিতে বিশ শতকের শুরুতে আলতাফ হোসেন হালী 
ও মুহাম্মদ হোসেন আজাদ উর্ূভাষীদের “কাওমি মুশায়েরা"র ধারা প্রবর্তনের 
আহবান জানিয়েছিলেন | 
উপমহাদেশের ১৯৩১ সালের আদমশুমারীতেও উর্দু এবং হিন্দিকে 
আলাদা দুটি ভাষা হিসেবে দেখানো হয় নি । ১৯৬১ সাল নগদ ভাষা 
হিসেবে হিন্দুস্তানীকে চিরতরে বিদায় করে দিয়ে দেশবাসিকে বাধ্য 
করা হয়েছে হিন্দি কিংবা উর্দূর মধ্যে যে-কোনো একটি ভাষাকে বেছে 
নিতে । এভাবে যে-উর্দু বা “রেখতা" দিল্লিরই সৃষ্টি, সে-উর্দূকে 
ভারতের মুখের ভাষা থেকেই বিচ্ছিন করা হয়েছে। উর্দূর জন্মভূমি 
ভারত থেকে দেশান্তরী হওয়া, “ইউপিওয়ালা” অভিহিত উর্দুভাষী 
পাকিস্তানি এলিট শ্রেণী কর্তৃক তাদের ভাষাটিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পর থেকে ভারতে উর্দু হয়ে গেল 
আনুষ্ঠানিকভাবেই, বিদেশের ভাষা বা আরও বিশেষ অর্থে শক্র'র 
ভাষা । অতঃপর হিন্দু জাতীয়াতাবাদের ভাষিক মৌলবাদির 
উদ্ূভাষাটিকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে । উত্তর প্রদেশ ও 
বিহারের উর্দূচর্চার প্রতিষ্টানগুলি রাষ্ত্রিক এবং সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা 
হারাতে শুরু করে । এ প্রক্রিয়ায় শত শত বৎসরের রাজধানীর ভাষাটি 
জাতীয় জীবনের প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায় এবং একসময় অভিধা 
পায় “মুমুর্ষ ভাষার । সাম্পদায়িক মহল প্রচার চালায় যে, ভারতে 
জানাযা উর্দূর জানাযা দফনই শুধু বাকি .... বস্তুত এমনি স্মৃতি- 
বিস্যৃতির দোলাচলেই উর্দু বিষেশ কিছু পার্শ্ধারায় বেঁচে রয়েছে 
ভারতে | ভাষটির মুলধারা বয়ে চলছে এখন পাকিস্তানে, যেখানে উর্দূ 
দেশভাগ থেকেই অভিবাসী উর্দূ ভাষাটিও সাম্পদায়িক শিকার হয়ে 
গেল, যার পরিণামস্বরূপ দিল্লির রেখ্তা স্বদেশই হয়ে গেল পরের 
ভাষা, মুসলমানের ভাষা, পাকিস্তানের ভাষা । এভাবেই শেষ পর্যন্ত 
সত্যসত্যই দেশহারা হয়ে যায় উর্দূ । এই ট্র্যাজিক সত্যটি থেকেই, 
১৯৯৭ সালে গালিবের জন্মের দ্বিশত বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে, 
প্রগতিবাদী কবি সাহির লুধিয়ানভীর ক্ষুদ্ধ মন্ত্যবটি কাব্যরূপ 
পেয়োছিল । 


০৮৯৬০০৪৩(১০:০১৯৩? 
৮ ০/১৮4-+/া ০৫৩, নেতা 


(জিন্‌ শাহরু মে গুপ্ী থী গালিব নাওয়া বরসু 
উন্‌ শাহরু মে আজ উর্দূ বে-নাম-ও-নেশী ঠ্যাহরি । 
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৮ ০১/০৭/৮০০৮ 
আযাদী-এ কামিল কা এলান হুয়া জিস দিন 
মা'তুব্‌ জবা ঠ্যহরি গাদ্দার জবা ঠ্যহরি 


রে ০/০১৫০৫০৮৮৫০৫ 


40/৫৮৮৮/%০০৮-৫৩। 
জিস্‌ আহদে সিয়াসাত নে ইয়ে জিন্দা জবা কুচ্লি 
উস আহদে সিয়াসাত কো মরহুম কা গম কিউ হায় 


//85/৭2- ৮1৪ 
24/৪৮/৮৮০৮ ৪৮৭ 


॥ তাত্তার্তহাদ ২৭ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


গালিব জিসে কাহতে হ্যায়, উর্দু হি কা শায়ের থা 

উর্দু পে সিতম ঢা কার, গালিব পে কারাম কিউ হ্যায় ।) 
যে সব শহর মুখরিত ছিল গালিবের কণ্ঠের রণনে 
সেসব শহরেই উর্দু আজ অস্বীকৃত, নিশ্চিহৃ 
পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা যেদিন হল, সেদিনই 
উর্দূ চিহিত হলো অভিশপ্ত ভাষা বলে, গাদ্দার ভাষা বলে 
যে-রাজনীতি এই জীবন্ত ভাষাটিকে পয়মাল করল 
সে-রাজনীতিরই আবার মৃতদেহের চিন্তা করা কেন । 
গালিব যাঁর নাম, তিনি কবি ছিলেন উর্দূরই 
উর্দু উপর জুলুম করে গালিবের উপর দয়া কেন ।” 


মধ্যে ক্ষোভ ও বেদনার সৃষ্টি হয় । কারণ উর্দুর মর্যাদা ও ব্যবহার হাস 
পেলে কেবল মুসলমানাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি হবে না 
বরং তাদের আকীদা ও মাযহাবের ভবিষ্যতকে প্রশ্ন সাপেক্ষ করে 
তুলবে । কারণ উর্দু ভাষাই ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার 
একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম । উর্দু ভাষায় রয়েছে মুসলমানাদের প্রায় 
সব ধর্মীয় সাহিত্য | ... উর্দু ভাষা হতে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ 
মুসলমানগণ জাতীয়তা, সংস্কৃতি, সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় এঁতিহ্য 
হারিয়ে ফেলে আত্মপরিচয়হীন জাতিতে পরিণত হয়ে পড়বে । 
(ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান, অনুবাদ : অধ্যাপক আ. ফ. ম. 
খালিদি হোসেন, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুনাহ, 


(উর্দূ গ্রগতিবাদী সাহিত্য, ট্রেমাসিক নতুন দিগন্ত, জুলাই-সেপ্টেম্বর 
সংখ্যা, ২০০৮) 
মুসলমানদেরকে ছ্বীন ও দ্বীনী শিক্ষা থেকে সরিয়ে দেওয়ার সৃক্ষ বা সুস্পষ্ট 
ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটি ছিল তাদেরকে ছ্বীনী ভাষা ও হস্তলিপি থেকে দুরে 
সরিয়ে দেওয়া | যাতে দ্বীন ও শরীয়তের সঙ্গে তাদের পরিচয়হীনতার প্রাটার 
গড়ে উঠে । তুরস্কে মুস্তফা কামাল এই কৌশলটি বেঁচে নিয়েছিল । ইসলামী 
উম্মাহর প্রানকেন্দ্র উছমানি খেলাফতকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে মুস্তফা কামাল 
প্রথমেই হস্তলিপিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল । তুর্কী ভাষাকে রোমান হরফে 


চট্টগ্রাম, ২০০৪) 
মনে রাখতে হবে, মাওলনা নাদভীর যুক্তি ও কার্যকারণ শুধু ভারতীয় 
প্রেক্ষাপটে নয়, বরং পুরো মুসলিমবৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও সমানভাবে সত্য । 


চার, 
আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আজকাল এ-দেশের আলেম 
সমাজ উর্দূ জানেন না, এবং উর্দু থেকে তারা কোনো কাজই করতে পারছেন 
না। বরং আমরা তো বলতে পারি, উর্দু থেকে কাজ_ মানে, উর্দু থেকে 


লেখা বাধ্যতামূলক করে দিল | ফলে তুর্কী মুসলমান এবং ইসলামী সভ্যতা- 


ংলায় অনুবাদ__আগের তুলনায় অনেক বেশি হচ্ছে । তবে এ-কথাও চিন্তা 


সংস্কৃতিও সমগ্র ইসলামি কুতুবখানার মাঝখানে বিস্তৃত হল বিচ্ছিননতার 


করতে হবে যে, কাজ হয়তো বেশি হচ্ছে, কিন্তু কাজ করনেওয়ালারা তো 


বেড়াজাল । গড়ে উঠল দূরত্বের দূর্গ-দেয়াল। মুস্তফা কামাল এভাবেই 


চলে যাচ্ছেন । তারা উত্তারাধিকার স্বরূপ এক ঝাঁক রেখে যেতে পারছেন 


কলমের এক খোচায় সুদীর্ঘ সাতশ বছরের ইতিহাস-এতিহ্য ও জ্ঞান 
সম্পদের মৃত্যু ঘটাল । জনৈক দার্শনিক-ইতিহাসবিদ বলেছেন “এ-যুগে 


কিনা । বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তাতে যদি ধর্মীয়-দাওয়াতী দায়িত্বের 
সম্পর্ক থাকে, তা হলে সেখানে স্বয়ংরভ হলে চলবে না, একটি 


কোনো কাওমের কুতুবখানা ও গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া নিছক 
নির্বদ্ধিতা, শুধু হস্তলিপি পরিবর্তন করাই যথেষ্ট ।” 

ভারতে এই ঘৃণ্য কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছে। উর্দু ভাষার অপমৃত্যু 
ঘটানোর জন্যে চরম অপচেষ্টা চালানো হয়েছে । এখনো হচ্ছে । কাওমি 
মাদরাসা ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের 


উত্তারাধিকারের ধারাও রচনা করে যেতে হবে । আজ যাদের অসিলায় আমরা 
উর্দু জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে বাংলায় কিছু পাচ্ছি, তারা একসময়__ 
প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হোক, কিংবা ব্যক্তিগতভাবে_ উর্দু শিখেছেন, চর্চা 
করেছেন এবং উর্দু থেকে বাংলায় পরিবেশন করার সাধনা করেছেন । কিন্তু 
কয়েক দশক আগে থেকে, এ-দেশে, যেভাবে উর্দূকে প্রথমে মন থেকে, তার 


অবস্থা করুণ ও নিদারুণ । এমনকি আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির মতো 


পর প্রতিষ্ঠান থেকে, পাঠ্যপুস্তক থেকে, এমনকি দেশ থেকেও ঝেঁটিয়ে বের 


প্রতিষ্ঠান, যা একসময় মুসলমানদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, 


করে দেওয়ার অপপ্রয়াস দেখা যাচ্ছে, সে ধারা যদি চলতে থাকে, তা হলে 


তাতেও বি.এ. ক্লাসের সত্তর-আশিভাগ ছাত্র উর্দু পড়তে বা লিখতে জানে 
না। 
ভারতের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন ছিলেন মুসলিম উম্মাহর 
দরদী অভিভাবক মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদভী রহ. (১৯১৪- 
২০০০) । তিনি এ-বিষয়ে সোচ্চারভাবে লিখে গেছে আজীবন । তার বিখ্যাত 
গ্রন্থ ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান-এ “উর্দূ ভাষার সমস্যা" শিরোনামে 
তিনি যা লিখেছেন, তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 

ভারতীয় মুসলমানদের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে ভাষা সমস্যা । উর্দু ভাষা 
হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও শ্রেণীর মিলনের ফলে সৃষ্ট 
একটি নতুন ভাষা । উর্দু ভাষার মূলে ও নির্মাণ শৈলীতে সংস্কৃতি, 
আরবী, ফার্সি ও তুকীর বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান | ... ভারতের বিভিন্ন 
জনগোষ্ঠী মিলে উর্দুকে বুদ্ধিবৃত্তি, সংস্কৃতি, কবিতা, সাহিত্য, 
সাংবাদিকতা ও ভাবের আদান-প্রদানের শক্তিশালী বাহন হিসেবে 
গড়ে তুলেন । ... ইংরেজীর পর উ্দুই ছিল ভারতের দ্বিতীয় সরকারী 
ভাষা । আদালত, সরকারী অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উর্দুর বিচরণ 
ছিল জোরালো ও স্বচ্ছন্দ । উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর 
স্যার গ্যান্থনী ম্যাকডোনান্ড (91 /১001107% 1৬1০০০17910) 
হিন্দীকে আদালতের ভাষারূপে ঘোষণা দিয়ে দু'ভাষার এবং হিন্দু ও 
মুসলমানদের মধ্যে শক্রতার বীজ বপন করেন | ... সংবিধানের 
গ্যারান্টি সত্বেও উর্দুর জন্ম ও বিকাশভূমি উত্তর প্রদেশ ও দিল্লি হতে 
উর্দুকে নির্বাসন দেয়া হয় । শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
স্তরেও উর্দুর অস্তিত্বকে বরদাশত করা হয়নি । শিক্ষা ব্যবস্থা ও 
পাঠ্যক্রমের স্তরে হিন্দিকে শিক্ষার মাধ্যম বানানো হয় । উত্তর প্রদেশ 
সরকারের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস 
আদালতে উর্দু ব্যবহারের উপর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে । 
সৃষ্ট এ পরিস্থিতি উর্দু ভাষী জনগোষ্ঠীকে দারুনভাবে হতাশ ও বিস্মিত 
করে দেয় । উর্দুর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলমানদের 


ডিসেম্বর'১১ 


কী দৈন্য দশা হবে, তা বলাই বাহুল্য ৷ উপরস্তু, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
যে পদ্ধতিতে__ শুধুই কতিপয় পাঠ্যবইয়ের ভাষা হিসেবে__ উর্দু পড়ানো 
হয়, শেখানো হয়, এতে করে একটি সমৃদ্ধ ভাষা শেখা হয় কিনা, এবং 
এইটুকু শিখলে, সেই ভাষাটি আঁকড়ে ধরার মূল উদ্দেশ্য হাসিল হবে কিনা, 
তাও ভেবে দেখা দরকার । “সময়ক্ষেপণ', “বাড়তি বোঝা”, “বাংলাদেশে উর্দূ 
কেন প্রয়োজন" ইত্যাদি অভিযোগ বেশিদূর ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণীয় হতে পারে, 
কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক, এঁতিহাসিক, এঁতিহ্যিক, ধর্মীয় ও বিশ্বদৃষ্টিকোণীয় নয় । 
বিশেষ করে যখন বলা হচ্ছে, উর্দু ভাষা মুসলিম এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তখন উপর্যুক্ত অভিযোগ খুবই লঘু-স্থল, অদূরদর্শী, 
অপরিণামদর্শী ও কাণুজ্ঞানহীন মন্তব্য বলে মনে হয় । 


সহযোগিতায় 
১. আদাবে তাকরীর ওয়া তাহরীর, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী 
(রাহ.) 


২. জীবনপথের পাথেয়, মূল : সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী, 
অনুবাদ : আবু তাহের মিসবাহ, দারুল কলম, ঢাকা 

৩. উর্দূ গ্রগতিবাদী সাহিত্য, নতুন দিগন্ত, জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা 

৪. তকী উসমানীর সফরনামা (জাহানে দীদা ও দুন্য়া মেরে আগে) 
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ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে মুসলিম শাসন বলবত 
ছিলো । এই দীর্ঘ সময়ে ইসলাম তথা আরব 


সভ্যতার যে ছোয়া লেগেছিলো ভারতের গায়ে তা 
তার সংস্কৃতির উন্নয়নে বৈপ্লবিক অবদান রেখেছে। 
খ্য জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠীর পাদপীঠ ভারত 
বহুকাল ধরে বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি কেন্দ্র 
ছিল। তৎকালীন নিজস্ব ভারতীয় 
সংস্কৃতির বিচরণ ছিল। তারা যেমন নিজেরা 
প্রচার ও বিকাশমুখী ছিলো না, তেমনি 
বাইরের কিছুকেও গ্রহণ করতো না। এক প্রকার 
বিচ্ছিন ও সংকীর্ণ গম্ভীর মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি 
স্থিত ছিল । কিন্তু আরবদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় 
সংস্কৃতি এক নতুন যুগে প্রবেশ করে । 
ইসলাম-পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল অহংবোধ ও 
আত্মশাঘায় পরিপূর্ণ । প্রখ্যাত ভারত-তত্তববিদ আল 
বিরুনী বলেন, “ভারতীয়দের অবিচল বিশ্বাস যে, 
ভারতই শ্রেষ্ঠ, ভারতীয়রাই শ্রেষ্ঠ জাতি, ভারতীয় 
রাজপুরুষরাই শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ ৷ ভারতের ধর্মই শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম এবং ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞান ।” ভারতীয় বিদ্বান মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
তিনি আরো লিখেছেন, জ্ঞান-কার্পণ্য তাদের স্বভাব, 
এমনকি স্বজাতির নিম্নবর্ণ থেকেও শান্ত্রজ্ঞান সযত্বে 
তারা লুকিয়ে রাখে । সুতরাং ভিন্ন জাতির কথা বলাই 
বাহুল্য । পৃথিবীতে ভারত ছাড়া আরও দেশ আছে। 
আছে আরও বহু জাতি এবং তাদেরও রয়েছে বিভিন্ন 
শান্তর ও শান্ত্জ্ঞান এটা তাদের কল্পনারও বাইরে । 
এমনকি পারস্য ও খুরাসানের জ্ঞানী-গুণীদের 
সম্পর্কেও তারা বিম্ময় জড়িত অজ্ঞতা প্রকাশ করে । 
ভারতের কুন্তকর্ণ এই দরজায় আরবদের কশাঘাত 
তাদের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনে । তাদের সহস্র 
বছরের অভিজ্ঞান ভেঙ্গে যায়, নতুন যুগে প্রবেশ 
করে ভারত । একজন প্রখ্যাত গবেষক তাই লিখেন, 
ভারতের সাথে আরবী মুসলমানদের সংশ্রবকালে 
ভারত একরপ একক ও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন 
করছিল । ভারতবাসী মনে করতেন, তাদের এ 
নিঃসঙ্গ জীবন পরিপূর্ণ জীবন । এ আত্মতৃপ্ত ও 
আত্মসমাহিত জীবনের ফাকে ফাকে যে অপরিপূর্ণতা 
বিরাজ করছিল, তা তখনও ভারতবাসীর নিকট 


ডিসেম্বর”১১ 


প্রকট হয়ে ধরা পড়েনি। ভারতে আরবী 


ই।তি।হা।স-এ।তি।হ্য 


ভারতীয় সংস্কৃতিতে 
মুসলিম প্রভাব 


মুহাম্মদ নূরুল আমীন 


মুসলমানদের আগমনে, ভারতীয় সংস্কৃতির দুর্বলতা 
ভারতবাসীর নিকট প্রকট হয়ে উঠে । মুসলিম 
সংস্কৃতিকে সম্মুখে উপস্থিত দখে তাহ সাথে 
তুলনামূলক সমালোচনায় ভারতীয় মন-মানস এ 
সময় হতে আপন সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট ও 
স্বাভাবিকভাবেই সজাগ হয়ে উঠতে থাকে । 
দ্বিতীয়ত: আরবী মুসলমানদের আগমনেই ভারতের 
সাথে বহির্জগতের প্রকৃত যোগাযোগ সংস্থাপিত হয় 
এবং ভারতের নিঃসঙ্গতা ভেঙ্গে পড়ে। 
প্রাচীনতমকাল হতে অমূল্য ও অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও 
শ্রজাত সম্পদের অধিকারী হলেও আপন 
নিঃসঙ্গতার জন্য এ সমস্ত সম্পদের বিষয় ভারত 
বিশেষভাবে অবহিত ছিল না। আরব বণিকরাই 
ভারতের এ সম্পদ একদিকে স্বয়ং ভারতের নিকট 
এবং অন্যদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকার নিকট 
পরিচিত করে দেন। এরূপে জগতের নিকট 
ভারতের পরিচয় এবং পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতে 
তার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সংস্কৃতিতে আরবী 
মুসলমানেরই এক অপূর্ব অবদান । 

৭১১ খ্রিস্টাব্দে আরবদের সিন্ধু বিজয় আপাত নিক্ষল 
বিজয় মনে হলেও এর সুদুর প্রসারী প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয় । রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনে 
হতে পারে যে, সিন্ধুর আরব অভিযান ইসলামের 
ইতিহাসে একটি তুচ্ছ ঘটনা কিন্তু মুসলিম 
সংস্কৃতির উপর এ অভিযানের প্রভাব ছিল গভীর ও 
সুদূরপ্রসারী । ব্রাহ্মণ্যবাদের নিম্পেষণ, বৌদ্ধ ধর্মের 
কণ্ঠরোধ এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দুরাবস্থা সিন্ধুতে 
মুসলিম আগমনকে উৎসাহিত করেছে। সিন্ধু 
পদ্ধতিতে আরব বিজেতাদের চিরাচরিত রীতি 
অনুসরণ করেন । তিনি ব্রান্ণদের উপর করলেন 
বিশ্বাস স্থাপন আর দেশের ভার ফিরিয়ে দিলেন 
তাদেরই উপরে, তাদেরই দিলেন তাদের মন্দিরাদি 
মেরামতের অবাধ স্বাধীনতা, আর আগের মতোই 


নিযুক্ত ৷ তবুও ভারতের প্রাণে এ বিজয় দাগ কাটতে 
পারেনি । কেননা, বিচিত্র বিপুল জনগোষ্ঠীর মাঝে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত ধর্ম হিসেবে ইসলামী বিজয় তখন 
ব্যর্থ হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক 
আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এটা এক মাইলফলক 
হিসাবে রয়েছে । এই সূত্র ধরেই পরবর্তীতে 
প্রথমোক্ত পরিচিতি লাভ ঘটে ভারতের প্রাণে 
ইসলাম ধর্মের ৷ ডক্টর কিরণচন্্র চৌধুরী লিখেন, 
“বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে আরব 
অধিকার সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল বলা চলে না। 
আরব অধিকৃত সিন্ধুদেশের বিভিন্ন অংশ কতকগুলি 
বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন 
ভারতীয় হিন্দুদের সহিত পাশাপাশি বসবাসের ফলে 
আরবগণ হিন্দু দর্শন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, গণিত, 
জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, চিত্রশিল্পের জ্ঞান অর্জন 
করিয়াছিল । আরবদের মাধ্যমেই এই সকল বিষয়ের 
জ্ঞান ইউরোপীয় দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল ।” 

বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট 
যে সম্পর্ক আরব এবং ভারতবর্ষের মধ্যে চলছিল 
সিন্ধু বিজয়ের অব্যবহিত পর হতে তা দীর্ঘকাল ধরে 
অব্যাহত থাকে । উপমহাদেশে বাণিজ্যই ছিল 
আরবদের প্রভাব বিস্তারের মূল ক্ষেত্র। এখানে 
বাণিজ্য ছাড়াও ধর্ম প্রচার ছিল তাদের অন্যতম 
কর্ম । তাদের অন্যতম কর্ম । তাদের এখানে বসবাস 
এবং এতদগ্চলের মানুষদের সাথে মেলামেশার ফলে 
ভারতীয়দের নতুন নতুন অভিজ্ঞান লাভ হয়। এ 
সময় অনেক ধর্মপ্রচারক সূফী ভারতে আগমন 
করেন । তাঁদের চরিত্র মাহাআ্য, সরল জীবন ধারা 
এবং ইসলামের শাশ্বত ও সাম্যবাদী জীবনধারার 
প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে মানুষ । মুসলমানদের 
রাজনৈতিক বিজয়ের পথ সুগম হতে থাকে । 
একাদশ শতকের একেবারে শুরুর দিকে যখন তুকী 
মুসলমানরা ভারত আক্রমণ করে তখনও সূফীরা 
ভারতে ছিলো । সুতরাং মূল ক্ষেত্রটা তারাই প্রস্তুত 


আপন ধর্ম চর্চা করার পূর্ণ অধিকার, রাজস্ব সংগ্রহের 
ভার রইলো তাদেরই হাতে আর স্থানীয় আদিম 


করছিলেন । ভারত থেকেই বাংলায় সুফিরা আগমন 
করেন । উপমহাদেশে মুসলিম অভ্যদয়ের ইতিহাস 
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সুফ 
উল্লেখ করতে হয় । প্রফেসর এনামুল হক লিখেছেন, 


এ এতিহাসিক লাল কেল্লা, দিল্লী 


দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপ সে গ্রহণ করে না। 


ইসলামের জন্ম আরবে; সে যুগের সে দেশের ছাপ 
সে অস্বীকার করিবে কিরূপে? সেমেটিক 
প্রতিবেশীদের প্রভাবও সে খাপ খাওয়াইয়া লইতে 
পারে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশের ছাপ, সেই 
ভারববর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দীতেও ইসলাম 
নিমজ্জিত হইয়া গেল না। প্রথম দুই এক শতাব্দীতে 
তাহার গায়ে ভারতের দাগও যেন পড়িল না।” 

ভারতে ধমীয়ি সংস্কৃতির যে জঘন্যরূপ ধমীয় 
আধিপত্যবাদ ইসলামের সাম্য ও প্রগতিশীলতার 
কাছে তা মাথা নত করে | একই ধর্মীয় অনুসারীদের 
মধ্যে যে কৌলীন্য ও ভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল তার 
প্রেক্ষিতে দলিতরা স্বভাবতই ইসলামী শিক্ষার 
সহায়তা লাভ করে । ইসলাম প্রচারশীল ধর্ম । এটা 
অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না, কোলে টানিয়া 
নেয়। তাই ইসলামের বিজাতীয় ও বিজেতা 
প্রচারের দল ভারতের জনগণকে বিন্দুমাত্রও 
অবজ্ঞা করল না। এজন্যে দলিত হিন্দুরা সহসা 


র সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাব বিজয়ের 
ভার ভান 


ইসলামের ছায়াতলে স্থান নিল । শত জাত পাতের 
অর্গল ডিঙ্গিয়ে একই কাতারে সবাই সামিল হল | এ 


“ভারত তখনও স্থায়ীভাবে মুসলমানকর্তৃক বিজিত 


হতে দিল্লীতে যে তুকী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তা বহু 


হয় নাই; ...মুসলমান বিজয়ের পূর্ব হইতেই ভারতে 
সুফী প্রভাব পড়িয়াছিল এবং মুসলমান বিজয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া 
পড়িতে থাকে । তিনি আরো লিখেন, “আনুমানিক 
খরিষ্টায় একাদশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে সূফী- 
প্রভাব পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে 
ভারতের নানাস্থানে ভ্রাম্যমান মুসলমান সাধকগণ 
আগমন করিতে থাকেন । সৃফীদের আগমণের সময় 
যে আরো অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিলো 
এমন বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় । রোলন্ডসন 
বলেন, সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে আরবরা মালাবার 
উপকূলে তাদের প্রথম বসতি স্থাপন করেন । ষ্টাক 
যে বিবরণ দিয়েছেন তাতেও তিনি উল্লেখ করেছেন, 
এটা কারো অজানা নয় যে সপ্তম শতকের পরে 
পারসিক ও আরবীয় বণিকরা ভারতের পশ্চিম 
উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে বিপুল সংখ্যায় বসতি 
স্থাপন করেন এবং স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ 
সুত্রে আরদ্ধ হয়ে শুরু করেন। এ ধরনের বসতি 
স্থাপন মালাবার উপকূলের খুব ব্যাপক ও উল্লে- 
খযোগ্য । একশ বছরের মধ্যেই তারা মালাবারে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হন । বণিক হিসাবে তারা এখানে বসতি 
স্থাপন, ভূমিলাভ ও প্রকাশ্য ধর্ম পালনে অবাধ 
সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এই সুযোগে তাদের বিশ্বাসের 
অঙ্গ হিসাব মুসলমানরা ধর্ম প্রচারেও ব্রতী হয়। 
রক্ষণবাদী হিন্দুরা এতে সাড়া দেয় । তাদের এই 
সাড়ার পেছনে যে বড় কারণ ছিল তাহলো, ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ সমূহের মধ্যে 
সংঘাত চলছিল । হিন্দু মতবাদ আপন কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদের বিরুদ্ধে 
গ্রাম চালিয় যাচ্ছিল । তাছাড়া রাজনৈতিকভাবেও 
সেটা ছিল স্থিতিহীনতা ও উত্থান পতনের কাল । 

দশ শতকের শুরুতে মাসুদী (৯১৬ খি:) যখন ভারত 
আসেন তখন তিনি দশ সহস্রাধিক আরব মুসলমান 
এখানে দেখতে পান । ইবনে হওকল (৯৬৮ খি:) 


শতাব্দী যাবত নানা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অব্যাহত 
থাকে । এবার আর কোন শক্তিই মুসলিম 
অধিপত্যকে রুখতে পারেনি । তার কারণ একটু 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । এই বিষয়ের দিকে 
ইঙ্গিত করেই প্রখ্যাত গবেষক গোপাল হালদার 
পারে নাই, তাহারাও সেইদিন ভারতবর্ষে সিন্ধু 


যেন এক অদ্ভুত পুনর্জাগরণ । প্রচন্ড মুসলিম বিদ্বেষী 
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[10019 গ্রন্থে উলেখ করেন, “হিন্দু সমাজ জীবনে 
মুসলমান রাজনৈতিক মতবাদের ফল ফলেছে 
দু'রকমে- জাতিভেদের গৌড়ামিকে এ যেমন 
একদিকে শক্ত করেছে তার বিরুদ্ধেও সৃষ্টি করেছে 
এক বিদ্রোহ । হিন্দু সমাজের নিমস্তরের চোখের 
সামনে তা এনেছে এক প্রলুব্ধকর ভবিষ্যতের ছবি. . 


জয়ের পরে আর অনেক কাল অগ্রসর হইতে পারিল 
না । মুসলমান ধর্মের আঘাতে একশত বৎসরে মিসর 
স্পেন পর্যন্ত ভাঙিয়া পড়িল- অথচ পাঁচশত বতসরেও 
ভারতবর্ষে তাহা প্রবেশ-পথ পায় নাই । যাহারা মনে 
করেন ভারতীয় হিন্দুদের অধঃপতনে মুসলমানেরা এ 
দেশে বিজয়ী হন তাহাদের এই কথাটি স্মরণীয়: 


শুদ্রকে এ দিয়েছে মুক্ত মানুষের অধিকার আর 
ব্রা্ষণদের উপরেও প্রভূত্ব করার ক্ষমতা । 
ইউরোপের পুনর্জাগরণের মতো চিন্তা জগতে 
তুলেছে তরঙ্গাভিগাত, জন্ম দিয়েছে অগণিত দৃঢ় 
মানুষের, আর অনেক অত্যত্ুত মৌলিক প্রতিভার । 
পুনর্জাগরণের মতোই এও ছিলো আসলে এক পৌর 


ইসলাম ইরান তুরানে প্রবেশ করিল, কিন্তু যতক্ষণ 
পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার দুধর্ধ জাতিদের উহা স্বধর্ম হয় 
নাই, ততক্ষণ তাহা ভারতবর্ষে বিজয়ের পথ পায় 
নাই । সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিয়া ও সেখানেই ঠেকিয়া 
গিয়াছিল । মধ্য এশিয়ার যখন লুগ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম ও 


আদর্শ । মোটের উপর এরই ফলে গড়ে উঠলো 
আনন্দে পরিপূর্ণ এক বিরাট মানবতা ।” তার সাথে 
সুর মিলিয়েই প্রখ্যাত র্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট, 
কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা কমরেড 
এম, এন রায় লিখেন, “ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা 


ইউনানী খ্রিষ্টধর্ম নিশ্চিহ করিয়া তুর্ক, তাতার, মুঘল 


ভারতীয় জনগণের সমর্থন লাভ করলো । তার কারণ 


জাতিদের উহা নিজ পক্ষে টানিয়া লইল, তখন 
ভারত বর্ষেও ইসলামের প্রবেশ ঠেকানো দুসঃসাধ্য 
হইল | কারণ এই মধ্য এশিয়ার জাতিরা বরাবরই 
তাহাদের প্রতিরোধ করা যায় নাই । প্রবেশের পরে 


তার পেছনে জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, হিন্দু 
দর্শনের চাইতে তা ছিলো শ্রেয়; কেননা হিন্দু দর্শনই 
সমাজ দেহে এনেছিলো বিরাট বিশৃংখলা আর 
ইসলামই তা থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্তির 
পথ দেখায় |” 


বারবার তাহার জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির মধ্যে 
অনায়াসে তাহাদের স্থান হইয়া গিয়াছে । স্থান 
এবারও হইল, কিন্তু এবার তাহারা মিলাইয়া গেল 
না। কারণ, এবার তাহারা এক নূতন গর্বে গরীয়ান 
হইয়া উঠিয়াছিল | 

ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়ের পর 


ভারতীয় সভ্যতায় মুসলিম সংশিষ্টতার অনেক 
বৈশিষ্ট্য আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত । আগে ভারতীয় 
শীাসনব্যবস্থায় একটি মাত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। 
হিন্দু শাসিত সাত্রাজ্যগুলি ছিল কয়েকটি স্বাধীন 
প্রদেশের সমষ্টি ৷ এদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক ও 
সামাজিক জাতীয়তা ছিলো না। ভাষা, 


পুরো ভারত-মানস এক নূতন প্রাণের স্পন্দনে 


শাসনপদ্ধতিতে ছিলো না কোন এক্য। অথচ 


জেগে উঠে । মুসলিম বিজয় ভারতীয় বিবর্তনে 
বিপুল প্রভাব বিস্তার করে । বাহ্যিকভাবে এর ফরে 
সবকিছু ওলট পালট হয়ে যায়। ভারতীয় 
জীবনধারার ও সংক্কৃতিধারার এই প্রথম পরাজয় 
ঘটিল। এই পরাজয় রাষ্ট্রশক্তির কাছে নয়, 


মসজিদ দেখতে পেয়েছেন । আরো অনেক বর্ণনা 
থেকে জানা যায়, মাহমুদের অভিযানের আগেই 
ইসলাম ভারতের মাটিতে ভিত্তি পেয়ে যায় । ১০০০ 


ডিসেম্বর”১১ 


ইসলামের আত্মসচেতনার নিকটে । জণেক গবেষক 
বলেন, ইসলাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহা 
সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম স্পর্ধা রাখে । তবু 


বাদশাহ আকবর হতে মুহাম্মদ শাহ পর্যন্ত (১৫৫৬- 
১৭৪৯) শাসনামলে উত্তর ভারত ও দক্ষিণাত্যের 
অধিকাংশ স্থানে এক সরকারী ভাষা, একই শাসন 
পদ্ধতি ও একই মুদ্রা প্রবর্তিত হয়। সর্বশ্রেণীর 
লোকদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় মিশ্রভাষায় সৃষ্টি 
হয়। শাহী সম্রাজ্যের বিশটি (২০) সুবা একই 
শাসনযস্ত্রের সাহায্যে একই রীতিতে শাসিত হত । 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


ফরমান, চিঠিপত্র, রসিদ ফারসীতে লিখিত হত । 


হিন্দু সংস্কারক মধ্যযুগে একেশ্বরবাদের নীতি প্রচার 


উপাদানগ্তলোকে বিতর্কিত করেছেন, করেছেন 


সম্রাজ্যে একই ুদ্রানীতি, মুদ্রার একই নাম ও 


করে গেছেন কিন্তু বহুত্ববাদ ও কুসংস্কারের আড়ালে 


কার ছিল । সুতরাং এই বিরাট রাষ্ট্রের যে কোথাও 


তা চাপা পড়ে যায়। মুসলমানদের দ্ঘযর্থহীন 


গেলে বুঝা যেত এটা একটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন 


একেশ্বরবাদ উপস্থিতির ফলে হিন্দু ধর্মের 


রাষ্ট্র ৷ সর্বভারতীয় শাসন কাঠোর এই প্রথম একটি 
শক্তিশালী আধুনিক ভিত্তি লাভ করে । জনৈক 


পুরোধাদের পূর্বতন চিন্তাধারা নতুনভাবে উৎসাহিত 
হয় এবং মুসলিম আদর্শ হিন্দুদের কুসংস্কারের উপর 


গবেষক উল্লেখ করেছেন, পূর্ববর্তী যুগের রাষ্ট্র কেন্দ্র- 


দ্রাবকরূপে কাজ করে । ফলে অনেক উদারবাদী 


হীন ভারতীয় সমাজের উপর ইহারা স্থাপিত করেন 


ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে | ইসলামের বলিষ্ঠ ও 


নিজেদের এক শাসন ব্যবস্থা । মুসলিম রাজ্যের 


সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টি 


উজীর, কাজী, মুলী প্রভৃতি আমলাদের নাম ও 


র এক নতুন রূপও পরিগ্রহ করল । তাই 


পদবী, এবং রাজকার্ষে ব্যবহৃত ফারসী ভাষাই ক্রমে 
দেশীয় শাসনের ধারা হইয়া উঠে । হিন্দু রাজ্যেও 


রামানন্দ, কবির, নানক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক 
ভারতীয় রূপ ও বেশ লাভ করল, এবং ভারতীয় 


তাহা গৃহীত হয়। ঠিক এঁরূপে রাজপুরুষদের ও 


উচ্চন্তরের চিন্তার সাথে আত্মীয়তা স্থাপন করে 


অভিজাতদের আদব, কায়দা, খেতাব, উর্দি প্রভৃতিও 


ফেলল । 


মুসলমানদের নিকট হইতে ভারতবাসী লাভ 
করিল ৮ 
ভারতীয় সাহিত্যে মুসলমানদের কাছে চিরখণী | 
বিজেতারা অন্যভাষী হলেও স্থানীয় ভাষাকে প্রথম 
রষ্ত্রীয় পৃষ্ঠপোষককতা দান করেন । বাংলা, হিন্দি 
প্রভৃতি ভাষাকে শক্ত ভিত্তি ও সাহিত্যিক রূপ প্রদানে 
তাদের অবদান নিয়ে অনেক গ্রন্থও রচিত হয়েছে। 
গোপাল হালদার জানাচ্ছেন, ইহাদের আসরে 
দেশীয় ভাষাগুলির আদর বাড়িল। তাই সাধারণ 
লোকের সাহিত্য এইবার রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল; 
রতবাসীর সাহিত্য সৃষ্টি প্রধানত দেবভাষায় আবদ্ধ 
ইল না। এইভাবে বাঙলা হিন্দী প্রভৃতি বর্তমান 
রতীয় ভাষাগুলি এই সময়েই প্রথম পুষ্টি লাভ 
রিল । বাঙ্লায় ইহার প্রমাণ লঙ্কর পরাগল খাঁ ও 
খার মহাভারত লেখানো । বন্তত হুসেন শাহের 
[তে বাংলা কাব্যের পুষ্টি, বাংলার আমলা মুন্সি 
ভূতি ফারসী জানা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রলোক 
মধ্যবিত্তদের তাহা জন্মধান । তাহার পরে আসে 
আকবরের পরবর্তী মুঘল যুগ এবং চৈতন্য যুগ ও 
বৈষ্ণব যুগ । এদিকে পাঠান যুগেই হিন্দিতে আমরা 
পাই মালিক মুহাম্মদ জৈসীর পদুমাবৎ কবীরের 
দোহাবলী আর তুলসীদাসের রামচরিতমানস । 
মুঘলযুগের প্রশস্ত অবকাশে এই সকল ভাষা ক্রমে 
ক্রমে প্রকৃত সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছে । 

ধলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের যে অবদান তা 
অবিস্মরণীয় । হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞরা যেখানে এই ভাষা 
চর্চাকারীকে নরকবাসী হওয়ার কারণ মনে করতেন 
সেখানে মুসলিম পরিপোষকতায় এ ভাষা নতুন প্রাণ 
ফিরে পায় । মুসলমান সম্রাট ও সম্তান্ত ব্যক্তিগণের 
কৌতুহল নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনাহীনা 
বঙ্গভাষার প্রথম আহবান পড়েছল | গৌড়েশ্বরগণ যে 
ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করলেন, হিন্দুরাজগণ তাকে 
অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। 
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ভারতীয় সাধারণ রীতি নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, 
ভাষা, প্রথা, চাল-চলন প্রভৃতিতে প্রচুর মুসলিম 
প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, যা আজ পৃথক করে দেখার 
অবকাশ নেই । ভূমি-ব্যবস্থা, অফিস-আদালত, 
খাওয়া-দাওয়া, জমিজমা বন্দোবস্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
মুসলিম ছাপ একাত্মে লীন হয়ে গেছে। তাই, 
লৌকিক সংস্কৃতিতে মুসলমান যুগের দান কতভাবে 
জমা হয়েছিল, তার ঠিকানা নেই । 
যুদ্ধবিদ্যায় সনাতন পদ্ধতি ও কৌশল না জানার 
কারণে ভারতীয়রা বারবার বিদেশীদের কাছে 
পরাজিত হয়েছে । মুসলমানরাই প্রথম তাদের 
যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত নতুন কৌশল, নতুন পরিকল্পনা 
শেখায় । ভারতে প্রথম কাগজ মুসলমারাই আনে । 
কৃষি সমাজের উন্নতিতে এবং চারু-কারু শিল্পের 
উন্নতিতে মুসলিম অবদান কালোত্রীর্ণ খ্যাতি 
পেয়েছে । যদুনাথ সরকার তার [17019 111-008] 
09 4১৪০ গ্রন্থে লিখেছেন, শাল, কার্পেট, মুসলি 


লিম 
অন্যদিকে অলংকার, মিনা, বিদরির কাজ প্রভৃতি 
মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতা ও মুসলিম কারু শিল্পীর হাতে 
গড়ে উঠে । মধ্যযুগের কারুকলার চরম নিদর্শন 
হিসাবে এই সব কাজের তুলনা নেই । 

পত্যে মুসলমানদের বিস্ময়কর কাজ হয়েছিল 
ারতে । আজো সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল সহ 
ত শত স্থাপত্য শৈলী কালের গৌরব গাথা হয়ে 


অস্বীকারও। এ যেন এক জঘন্য হীনম্মন্যতার 
হঃপ্রকাশ। মনস্বী ও প্রভাবশালী কয়েকজন 
মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে কালিমা লেপনেও তারা 
পিছপা হননি | তবে ভারতের বিবেক একেবারে মরে 
য়নি। সন্ত্রাসন্ধানী কিছু গবেষক প্রকৃত ইতিহাস 
ন্মোছন করেছেন । তাদের গবেষণা ও লেখনী 
তিহাসের ধুমকুগ্ত থেকে সঠিক বক্তব্যকে 
আলোকিত করেছে । ভারতীয় কিছু অসাধু ইতিহাস 
লেখকদের এই ধৃষ্ঠতার প্রতি ইঙ্গিত করে ভারতের 
প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক খুশবন্ত সিংহ 
লিখেন: মুসলিম শাসকবর্গের প্রতি আমাদের 
ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকগুলি যে কতদুর সাধু হয়েছে, 
বর্তমান প্রজন্ম তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে 
না। তারা অধিকাংশই হিন্দুখাদক, বিগ্রহ-সংহারক 
ও তরবারির সাহায্যে ধর্মান্তরকারীরূপে চিত্রিত । 
আমি যদি আপনাদের বলি যে, এই কালো চিত্রগুলি 
সত্যের বিকৃতি, মুসলিম অবিশ্বাসকে চিরস্থায়ী করার 
জন্য ভেবে চিন্তে মিথ্যা উদ্ভাবন করা হয়েছে, তাহলে 
আপনাদের অধিকাংশই আমাকে বিশ্বাস করবেন 
না। কাজেই আমি আপনাদের সুপারিশ করি, 
“ইসলাম এন্ড ইন্ডিয়ান কালচার শিরোনামে 
প্রকাশিত, উড়িষ্যার রাজ্যপাল বি.এন.পান্ডে প্রদত্ত 
তিনটি বক্তৃতার একখানি সংকলনের ওপর চোখ 
বুলিয়ে নিন । 
রতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে আজো যে দ্বন্দ 
অবিশ্বাস তা প্রধানত তাদের হীনম্মন্যতা, ক্ষুদ্রতা 
গৌড়ামির ফসল । কম্যুনিজমের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ও লেনিনের সহচর এম এন রায় 
লিখেছেন: শত শত বৎসর ব্যাপী দ:টো সম্প্রদায় 
এক সঙ্গে একই দেশে বসবাস করলো, অথচ 
পরস্পরের সভ্যতা সংস্কৃতি সহানুভূতির সঙ্গে 
বুঝবার চেষ্টাই করলো না; পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যি 
এমন দৃষ্টান্ত আর মেলে না। পৃথিবীর কোন সভ্য 
জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইসলামের সন্বন্ধে 
এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার 
ভাবও পোষণ করে না... ভারতের অধিবাসীদের 
কল্যাণে এবং বৈজ্ঞানিক ও এঁতিহাসিক সততার 
স্বার্থে তাদের এ বিরূপ মনোভাবের নিরসন 
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ডিয়ে আছে। ভারতীয় স্থাপত্যের সাথে মুসলিম 
স্থাপত্যের যে পার্থক্য তা অত্যন্ত স্পষ্ট । গম্বুজ, 


অপরিহার্য কর্তব্য । ভারতবর্ষ ইতিহাসের যে চরম 
পর্যায়ের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে 


খিলান, মিনার, প্রাচীর গাত্রে লতাপাতা ও আবরী 


ইসলামের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের সম্যক ও উপলব্ধির 


হরফের অলঙ্করণ তা সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন । 


গুরুত্ব আজ অপরিসীম হয়ে উঠছে । 


এগুলো ভারতীয়রা আগে জানত না। মুসলিম 
স্থাপত্যগুলি ছাড়াও হিন্দুদের বিভিন্ন প্রাসাদ ও ধর্মীয় 


পরিশেষে বলা যায়, মুসলমান ও ভারতীয় সংস্কৃতির 
যে অবস্থান তার প্রতি উদাসীনতা ও কোপদৃ 


স্থানে এর সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল । ড. তারা চাদ 
লিখেছেন, হিন্দু রাজ প্রাসাদ, মন্দির ও 


ভারতের ক্ষুদ্রতার পরচায়ক । এই প্রেক্ষিতে চমৎকার 
এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য- রঙ্গীন চশমা না চড়িয়ে 


স্মৃতিসৌধগুলি আর বিশুদ্ধ শৈলীতে নির্মিত হচ্ছিল 


একেবারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস পড়লে 


না। তারা শুধু মুসলিম স্থাপত্যকলার নানা উপাদানই 


ন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি হিন্দুদের উদ্ধৃত 


ইতিহাস সাহিত্যে ভারতীয়দের তেমন কোন 


যুক্ত করেনি, একটা নতুন চেতনার উন্মেষও 


মুস 
আচরণ উপহাস্য মনে হবে। এই দৃষ্টিভজিই 


অভিজ্ঞতা ছিলো না। কালনিরূপণ-শান্ত্রে হিন্দুদের 
জ্ঞান ছিল অত্যন্ত অসম্পূর্ণ । মুসলিম শাসনের পূর্বে 
তারা আদৌ কোন প্রকৃত ইতিহাস রচনা করেনি । 
সংস্কৃত ভাষায় মাত্র ৪০টি রাজনৈতিক জীবন বৃত্তান্ত 
রক্ষিত আছে- যা অত্যন্ত অগোছালো ও সন তারিখ 
বিহীন । বিশ্বইতিহাসের অন্যতম পুরোধা মুসলমানরা 
প্রথম ভারতীয় ইতিহাসকে একটি সুসংবদ্ধ রূপ 
প্রদান করেন এবং ইতিহাস রচনার প্রতি প্রকৃত পথ 
দেখায় । সন তারিখের দিকটা ভারত নির্ভুলভাবে 
মুসলমানদের কাছ থেকে শিখে । 

ধর্মীয় দিক দিয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত 
হয়। অসংখ্য দেব-দেবীর আড়ালে বহু চিন্তাশীল 
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ঘটিয়েছিল, যাতে বোঝা যাচ্ছিল পুরানো নান্দনিক 
বোধ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। 

ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতের চক্ষুদুয়ার যে মুসলমানরাই 
খুলে দিয়েছিল তা এই নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ 
করা হয়েছে । ভারতের রাজনীতি, শাসনপদ্ধতি, 
সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও 
শিল্পকলায় মুসলিম যুগের দান কতোভাবে যে যুক্ত 
হয় তা ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা অসম্ভব । সংক্ষেপে এই 
আলোচনায় তা কিছুটা প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু 
পরিতাপের বিষয় অনেক ভারতীয় ইতিহাস লেখক 
মুসলিম যুগকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন । 
এমনকি কেউ কেউ এ যুগের নতুন সংস্কৃতির 


ইতিহাসকে অপমানিত করেছে তার আর আমাদের 
দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকেও ব্যাহত করেছে। 
মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেই 
ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার অধিনায়ক হয়ে রইলো । 
এমনকি আজও তার শ্রেষ্ঠ মনীষীর অতীতে খণের 
বোঝা স্বীকার করতে সঙ্কুচিত হন না। দুর্ভাগ্য 
আমাদের, উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত ইসলামের 
সংস্কৃতি সম্পদ থেকে ভারতবর্ষ তেমন উপকৃত হতে 
পারেনি, কেননা অনুরূপ সম্মানের অধিকারী হবার 
যোগ্যতা তার ছিলো না। 


লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কলামিস্ট 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 


ম।হি।লা।জ।গ।ৎ 


ক্যাথিচিন” চীন বংশভূত এক আমেরিকান 
তরুণী । মুসলমানদের পর্দার ব্যাপারে তার 


অভিজ্ঞতা 


এ বি এম অলিউল্লাহ 


একটি বাধা, পর্দা নারীর প্রতি অবিচার একথা 
সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি বলি যেদিন আমি প্রথম পর্দা 


অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বর্ণনা করছে এভাবে । 


করলাম সেদিন ছিলো আমার জীবনের এক 


একদিন দুপুর বেলা শুভ্র দীঘল পোশাক পরে 
আমি বেরিয়েছি। গলির মাথায় আমাকে দেখা 


অনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা | সেদিনই আমি প্রথম 
অনুভব করলাম, পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে বেশি 


ভাবেই | পিনপিনে কাপড়ের হাতকাটা দীঘল এক 
পোশাক । কিন্তু সেটিও এখন পুরনো হয়ে গেছে। 
এখন মার্কেটে এসেছে আধুনিক ডিজাইনের 
অত্যাধুনিক কারুকার্ষের ড্রেস। এসেছে 
তরুণীদের জন্য জিন্স প্যান্ট ও ফতুয়া । এটিও 


মাত্রই এক গাড়ির ড্রাইভার সিটি বাজালো । 


স্বাধীন, নিরাপদ আমি পর্দার আবৃতে আমার 


কুৎসিত এক ধরণের ধ্বনি উড়ালো আমাকে লক্ষ 


নারীত্বকে আড়াল করিনি । তবে যৌন আবেদনকে 


করেই । অথচ একটু আগেই আমি আমার দীঘল 
কেশ কর্তন করে ঘাড় অবাধ পুরুষ স্টাইল করে 


অবশ্যই আড়াল করেছি । আর যৌনতাকে যেই 
পর্দাবৃত করেছে সেই আমার নারীত্ব পূর্ণ 


এসেছি। তার এ আচরণে আমি খুবই 
অপমানবোধ করলাম । নিজেকে দুর্বল ও পরাজিত 
মনে হলো । কারণ আমি আমার চুল ছেঁটে ছোট 
করেছি যাতে বাইরের নারীতৃটা মুছে যায় । কিন্তু 
তার পরেও আমি তাদের চোখে যৌন সামগ্রীই 
রয়ে গেলাম । আমি বুঝতে পারলাম, আমি 
নারীত্রকে ঘুচাতে গিয়ে যেন আবেদনের 
ভাজগুলোকে চাঙ্গা করে তুলেছি । আমি নিরন্তর 
ভাবছিলাম, কিভাবে বাঁচাবো নিজেকে | পুরুষের 
কামুক দৃষ্টি থেকে কিভাবে রক্ষা করবো? নারী 
আর যৌন সামগ্রী যে এক নয় একথা কিভাবে 
বুঝাবো তাদেরকে? এর জন্য আমি বিভিন্ন পথ ও 
পন্থায় পরীক্ষা নিরিক্ষা করি । আর এ পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার সুবাধেই আমার সাথে পর্দার পরিচয় । 
পর্দাবৃত হওয়ার কারণে সফলেই আমাকে 
মুসলমান নারী মনে করতে লাগালো । এখন তারা 
আমাকে একজন সন্ত্ান্ত নারী হিসেবেই দেখছে। 
যৌন সামগ্রীর মতো তাকাচ্ছে না আমার দিকে । 
কোন ধরণের অশ্রাব্য শব্দ ও মন্তব্য ছুড়ছে না 
আমাকে লক্ষ করে । আমি লক্ষ করলাম ইতোপূর্বে 
পুরুষের দৃষ্টি আমাকে যেভাবে পরখ করতো 
এখন তা করছে না। কারণ, এখন আমার পূর্ণ 
শরীর বস্ত্রাবৃত । উদোম শুধু মুখখানা । 

অভিজ্ঞতার চাক্ষুষ দর্শন ও দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর, 
আমি এ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছি, পশ্চিমাদের এই 
প্রোপাগাণ্ডা সম্পূর্ণ ভূয়া, ভ্রান্ত ও স্বার্থপর যে, পর্দা 
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স্বাধীনতার সাথে মাথা উচু করে দীড়িয়েছে । আমি 
মনে করি, এভাবেই একজন নারী তার নারীতে 
স্বাধীনতা নিয়ে দীড়াতে পারে । 


পর্দা করা ফরযে আইন 

ইসলামে নারীদের পর্দা পালনের সীমাহীন গুরুত্ব 
রয়েছে । এব্যাপারে কঠোরভাবে তাগিদ করা 
হয়েছে । মহান রাববুল আলামীন কালামে পাকে 
ইরশাদ করেন, “হে নবী! আপনি আপনার 
স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে 
বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়াদাংশ 
নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এ আয়াত দ্বারা 
সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, নবী পত্রীদের 
থেকে শুরু করে বর্তমান ও কিয়ামত পর্যন্ত যত 
নারী আসবে তাদের সকলের ওপর পর্দা করা 
ফরযে আইন । অন্যত্র ইরশাদ হয়, তারা যেন 
তাদের মাথার ওড়না তাদের বক্ষ দেশে ফেলে 
রাখে । 

আজ নারীদের পর্দা হরণের জন্য আধুনিক সাজ- 
সঙ্জা পোশাক-পরিচ্ছদ একটি ফ্যাক্টর হিসাবে 
কাজ করছে । দীঘল ও মোটা কাপড়ের শাড়ি আর 
সেকেলে সেলোয়ার কামিজের জজ্জাল থেকে 
তরুণীরা আজ মুক্ত | কামিজের প্রথমে "শর্ট যোগ 
করে আধুনিক এক ডিজাইনের "শর্ট কামিজ' বের 
হয়েছে । আরো বাজারে এসেছে লেহেঙ্গা । তাও 
বাঙালী তরুণীদের গায়ে শোভা পেয়েছে ভাল 


তরুণীদের কাছে কম সমাদৃত হয়নি । বরং 
এসবের ব্যবসাই ছিলো জমজমাট | তরুণীদের 
সাজ-সঙ্জা সহজ করতে গড়ে ওঠছে বাড়িতে 
বাড়িতে পার্লার । শহর বন্দর ছেড়ে সুদূর গ্রাম- 
গঞ্জেও এর সয়লাব ঘটছে । পুরুষ স্টাইলের চুল 
কেটে, মুখে মেকআপ করে হাতে মেহেদী আর 
পায়ে আলতা মেখে জিন্স ফতুয়া পরে ডানা কাটা 
মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে । আপন রূপ প্রদর্শনীতে 
মত্ত হয়ে ছুটছে। পুরুষের ড্রেস পরে অধুনা 
তরুণীরা প্রগতিশীলতার মুক্ত হাওয়ায় ভেসে 
যাচ্ছে দূর থেকে বহু দূরে । 

এক শ্রেণীর জ্ঞানপাপী প্রত্যক্ষভাবে এদের বাহ 
বাহ দিয়ে যাচ্ছে । আর পরোক্ষভাবে এদের 
ভোগের সামগ্রী বানিয়ে তাদের কামুক দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করছে। এদের লজ্জা হরণে তারা ওঠে পড়ে 
লেগেছে । উৎপেতে আছে । এদের সেফটি ভালব 
ফিউজের হীন লক্ষ নিয়ে । কাকের কণ্ঠে কী আর 
কোকিলের সুর মানায়? পুরুষ স্টাইলে চুল কেটে 
জিন্স ফতুয়া পরে তরুণীরা যতই পুরুষালী ভাব 
নিয়ে চলাফেরা করে, তাদের যৌন আবেদন পূর্ণ 
অঙ্গগুলো ততই হয়ে ওঠে প্রকট এবং তাতে থাকে 
আলাদা এক চমক । আর সেজন্য যা ঘটার তাতো 
ঘটছেই । অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যা, ইভটিজিংসহ 
আরো কতো কী? এ সবই ইতোমধ্যের ঘটনা । 
এসব একমাত্র পর্দা ছেড়ে দেওয়ার ফল, এটা 
এদের চরিত্রেরই ফসল । 


লেখক: সম্পাদক, বাংলার মাটি 
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_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


ডা. হোসনে আরা বেবী 


প্রসব পরবর্তী ৬-৮ সপ্তাহ সময় একজন মায়ের 
জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় । এ সময়ের সঠিক 
পরিচর্যা একদিকে মাকে যেমন গর্ভ ও প্রসব 
ংক্রান্ত বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের পূর্বের 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সাহায্য করে, 
তেমনি মাকে এ সময়ের বিভিন্ন জটিলতা থেকে 
রক্ষা করে । সঠিকভাবে বাচ্চার যত্র নিতে ও 
বুকের দুধ খাওয়াতে সাহায্য করে । কিন্তু অজ্ঞতা 
অথবা অনিহার কারণে আমাদের দেশে মায়েদের 
প্রসব পরবর্তী সেবার জন্য চিকিতসকের পরামর্শ 
নেবার হার অনেক কম । 


পরিচর্যার পদক্ষেপসমূহ 
মায়ের বিশ্বাম, ঘুম ও চলাফেরা স্বাভাবিক প্রসবের 


প্রসব পরবর্তীতে মায়ের স্বাভাবিকের চেয়ে 
অতিরিক্ত ৫০০ ক্যালরি খাবার বেশি খাওয়া 
দরকার | এই অতিরিক্ত ক্যালরি বুকের দুধ তৈরির 
জন্য প্রয়োজন হয়। তাই এ সময় মাকে 
সঠিকমাত্রায় সুষম খাবার খেতে হবে । পাশাপাশি 
প্রচুর শাক সবজি ও ফলমূল খেতে হবে | এ সময় 
মায়ের দেহে পানির প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায় ও 
ঘন ঘন পিপাসা পায় । মাকে সব সময় পিপাসা 
পেলেই প্রচুর পানি পান করতে হবে । পানি 
পানের উপকারিতা অনেক | যেমন: এই পানি 
বুকের দুধের মাধ্যমে বাচ্চার পানির প্রয়োজনীয়তা 
মেটায় । বাচ্চাকে আলাদাকরে পানি খাওয়ানোর 


ক্ষেত্রে প্রসবকালিন ধকল কেটে ওঠার পর মায়ের 
৮-১০ ঘন্টা সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন । এরপর 
থেকে মাকে স্বাভাবিক চলাফেরা শুরু করতে 
হবে । আজকাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলাফেরা 
শুর করতে বলেন ডাক্তারগণ । কারণ এর 
উপকারিতা অনেক | যেমন: স্বাভাবিক চলাফেরা 
মাকে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে, 
প্রপ্াব-পায়খানার জটিলতা থেকে মুক্ত করে, 
জরায়ুর ভেতরে জমে থাকা রক্ত বের হয়ে যেতে 
সাহায্য করে এবং রক্ত জমাট বাধা রোগ হওয়া 
থেকে রক্ষা করে । তবে স্বাভাবিক চলাফেরা মানে 
এই নয় যে, মা তার দৈনন্দিন সাংসারিক অথবা 
চাকুরীস্থলের কাজকর্ম শুরু করবে । প্রসব পরবর্তী 
৬-৮ সপ্তাহ সকল পরিশ্রমের এবং ভারী কাজ 
থেকে মাকে বিরত থাকতে হবে | কারণ মায়ের 
এসময় মানসিক এবং শারীরিক বিশ্রাম প্রয়োজন । 
দুপুরে খাবার পর কমপক্ষে ২ ঘন্টা বিছানায় শুয়ে 
বিশ্রাম নিতে হবে । প্রতিদিন বিশ্রামের সময় 
কিছুক্ষণ উপুড় হয়ে শোয়া ভাল, যা জরায়ুর 
অবস্থান স্বাভাবিক হতে সাহায্য করে । শারীরিক 
ও মানসিক বিশ্রামের ফলে মা নিজে সুস্থ থেকে 
বাচ্চাকে সঠিকভাবে যত্র নিতে ও বুকের দুধ 
খাওয়াতে পারবেন । 


ডিসেম্বর”১১ 


প্রয়োজন হয় না। পানি মায়ের শরীরের বিভিন্ন 
পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে 
যেতে সাহায্য করে, প্রপ্রাবের প্রদাহ, কোষ্টকাঠিন্য 
এবং রক্ত জমাট বাধা রোগ হবার ঝুঁকি কমায় । 
সুষম খাবার ছাড়াও মাকে এসময় চিকিতসকের 
পরামর্শ অনুযায়ী আয়রণ, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 
বড়ি খেতে হবে । 

প্র্বাবের সমস্যা: ডেলিভারির পর মায়ের প্রস্রাবের 
বিভিন্ন রকমের সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। 
যেমন- প্রস্রাবের সংক্রমণ, পরিপূর্ণভাবে প্রস্রাব না 
হওয়া, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি । এসব 
সমস্যাগ্তলোকে এড়ানোর জন্য প্রয়োজন প্রচুর 
পানি পান করা, প্রত্রাব আটকে না রেখে বার বার 
প্রস্রাব করা, সঠিক এবং পরিচিত স্থানে প্রত্রাব 
করা, স্বাভাবিক চলাফেরা করা, পেটে বা 
সেলাইয়ের স্থানে ব্যথা থাকলে চিকিতসকের 
পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথার ওষুধ সেবন করা । 


সেলাইয়ের স্থানের যত্ব 

পেরিনিয়াম কাটা ও সেলাইয়ের প্রয়োজন হয় । 
কাটা স্থান তাড়াতাড়ি ভালো হবার জন্য স্থানটি 
শুকনো পরিষ্কার রাখা দরকার । প্রতিবার টয়লেটে 


যাবার পর স্থানটি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার ও 
শুকনো গজ অথবা কাপড় দিয়ে শুকাতে হবে । 
প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাবের (মাসিক) জন্য ভালো 
স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করতে হবে এবং তা 
বার পরিবর্তন করতে হবে যাতে সেলাই-এর 
স্থানটি বেশিক্ষণ রক্তস্রাব দিয়ে ভেজা না থাকে । 
প্রয়োজনে চিকিতসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ 
খেতে হবে । 


স্তনের যত 
ডেলিভারির পর মায়ের স্তনে দুধ আসার কারণে 
বিভিন্ন পরিবর্তন হয়, যার জন্য প্রয়োজন স্তনের 
সঠিক পরিচর্যা । সঠিক যত্বের অভাবে মায়েরা 
বিভিন্ন জটিলতায় ভুগে থাকেন। প্রতিদিন 
গোছলের সময় এবং বাচ্চার দুধ খাওয়ানোর 
আগে স্তনের বোটা পরিষ্কার করতে হবে, যাতে 
দুধ বের হবার ছিদ্রগুলো বন্ধ না হয়ে যায়। 
এসময় স্তনের আকার বড় ও ভারী হয়ে থাকে । 
ডেলিভারির ২-৩ দিন পর স্তনে প্রচুর দুধ আসার 
ফলে স্তন শক্ত হতে পারে ও ব্যথা হতে পারে। 
এর থেকে পরিত্রান পাবার উপায় হচ্ছে বার বার 
বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো । স্তনে হালকা গরম 
সেক দেয়া যেতে পারে । প্রয়োজনে ব্যথার ওষুধ 
খাওয়া যেতে পারে । 

বাচ্চার যত্র-প্রসব পরবর্তীতে স্বাভাবিক চলাফেরা 
ছাড়া মায়ের একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে বাচ্চার 
যত্ব নেয়া। বাচ্চার যত্ব ও পরিচর্যার দায়িত্ব 
অন্যের হাতে না দিয়ে মায়ে নিজের হাতে করাই 
ভালো । এতে বাচ্চার বিভিন্ন ধরনের সংক্রমনের 
ঝুঁকি কমে যায়। বাচ্চার যত্নে নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে: 

_ ডেলিভারির পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাচ্চাকে 
বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে । 

- ৬ মাস বাচ্চাকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে 
হবে 
_ বাচ্চার নাভী পরিষ্কার, শুকনো এবং খোলা 
রাখতে হবে । কোন কিছু লাগানোর প্রয়োজন 
নেই 
_ বাচ্চা ও মা একই বিছানায় থাকবে । বাচ্চাকে 
সবসময় মায়ের খুব নিকট সংস্পর্শে রাখতে 
হবে । কোন নিয়ম না করে বাচ্চা যখন এবং 
যতক্ষণ খেতে চায়,ততক্ষণ বুকের দুধ খাওয়াতে 
হবে 
_ শুয়ে বসে মায়ের সুবিধা অনুযায়ী বাচ্চা ও 
মায়ের যেকোনো অবস্থানে মা তার বাচ্চাকে 
বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন, যদি এতে মা ও 
বাচ্চা উভয়ের সন্তষ্ট থাকে এবং বাচ্চা ঠিকমত 
বুকের দুধ পেয়ে বেড়ে ওঠে । তবে যেসব মায়েরা 
বিশেষ করে নতুন মায়েরা যারা বাচ্চাকে বুকের 
দুধ খাওয়াতে সমস্যায় পড়েন, তাদের অবশ্যই 
চিকিতসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং সে 
অনুযায়ী বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে চিকিৎসকের 
পরামর্শ অনুযায়ী বাচ্চাকে রোগ প্রতিষেধক টিকা 
দিতে হবে । 


) আত্তাত্ুহীদ ৩০ 


মাকে টিকা প্রদান 

প্রয়োজন অনুযায়ী ডেলিভারির পর মায়েদের 
বিভিন্ন টিকা দিতে হবে । 

ইনজেকশন এন্টি-ডি: যেসব মায়েদের রক্তের 
গ্রুপ নেগেটিভ এবং বাচ্চার গ্রুপ পজেটিভ, সেসব 
মায়েদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (সর্বোচ্চ ৭২ 
ঘণ্টার মধ্যে) এই ইনজেকশন দিতে হবে । 
এমএমআর ভ্যাকসিন: যেসব মায়েদের রুবেলা 
ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি আছে, তাদের 
ডেলিভারির ১৪ দিনের মধ্যেই ভ্যাকসিন দেওয়া 
যেতে পারে । 

টিটি ইনজেকশন: কোন কোন মায়ের এসময় 
এই ইনজেশনের একটা ডোজ দেওয়ার তারিখ 
থাকে | তাদের এই টিকা দিতে হবে । 


বিলম্বিত গর্ভধারণ 

গর্ভধারণ ও ডেলিভারির ফলে মায়ের শরীরে 
রক্তের যে ঘাটতি হয় তা পুরণ হতে ২ বছর সময় 
লাগে। সেজন্য পরবর্তী গর্ভধারণ কমপক্ষে ২ 
বছরের আগে নেয়া উচিত নয় । কিন্তু ভুল ধারণা, 
অজ্ঞতা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না নেবার কারণে 
অনেক মায়েরা না চাওয়া সত্বেও স্বল্প সময়ের 
মধ্যে পুনরায় গর্ভবতী হয়ে পড়েন । এমনকি কেউ 
কেউ পরবর্তী মাসিক হওয়ার আগেই গর্ভবতী 
হয়ে পড়েন । এর জন্য প্রয়োজন, চিকিতসকের 
সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নিজেদের পছন্দ 
অনুযায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং তা 
শুরু করতে হবে ডেলিভারির ৪০ দিন পর 
থেকেই । প্রসব পরতবী প্রথম ২-৩ সপ্তাহ যখন 
রক্তস্রাব থাকে এবং সেলাই থাকলে সেলাই এর 


ব্যথা ও ক্ষত যতদিন ভালো না হয়, ততদিন 
সহবাস থেকে বিরত থাকতে হয় । তবে আমাদের 
দেশের মায়েরা সাধারণত ডেলিভারির পর ৪০ 
দিন পর্যন্ত সহবাস করা থেকে বিরত থাকেন । 
তাই ডেলিভারির ৪০ দিন পর থেকে 
জন্নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ব্যবহার করা শুরু করতে 
হয় । ডেলিভারির পর বুকের দুখ খাওয়ানোর জন্য 
অনেক মায়েদের মাসিক বন্ধ থাকে | মায়েদের 
ভুল ধারনা আছে যে, মাসিক বন্ধ থাকলে 
জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেবার দরকার নেই । তবে 
ডেলিভারির পর প্রথম ৬ মাস যখন মায়েরা 
বাচ্চাদের শুধু বুকের দুধ খাওয়ান তখন মাসিক 
বন্ধ থাকলে গর্ভধারনের সম্ভাবনা খুবই কম । তাই 
এসময় কনডম অথবা প্রজেসটিন পিল (মিনিকন) 
ব্যবহার করলেই হবে । কিন্তু ৬ মাস পর থেকে বা 
প্রথম ৬ মাসের মধ্যেই যদি মায়ের মাসিক শুরু 
হয়ে যায় অথবা মা যদি বাচ্চাকে বুকের দুধ 


প্রসব পরবর্তী চেকআপ 

ডেলিভারির ৬-৮ সপ্তাহ পর মাকে অবশ্যই 
একবার চিকিতসকের কাছে যাওয়া উচিত, সম্পর্ণ 
চেক-আপের জন্য । আমাদের দেশের মায়েদের 
এই সেরা গ্রহণের হার খুবই কম । এসময় 
চিকিতসক মাকে সম্পূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন চিকিতসা ও উপদেশ দিয়ে 
থাকেন । এই চেকআপের সুবিধাসমূহ হচ্ছে: 

- গর্ভধাণের সময় মায়ের শরীরে যে পরিবর্তন 
হয়েছিল তা পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে 
এসেছে কিনা চিকিৎসক তা নির্ণয় করে থাকেন । 
- মায়ের কোন রোগ থাকলে তা নির্ণয় করতে 
এবং তার চিকিতসা দিতে পারেন । 

- মাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে উদ্ধুদ্ধ এবং 
সাহায্য করতে পারেন । 

_ বাচ্চার যত্ন, বুকের দুধ খাওয়ান এবং টিকা 


ছাড়াও অন্য কিছু খাওয়ান, তবে অবশ্যই 
চিকিতসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো ও কার্যকরী 
জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে হবে । 


প্রসব পরবর্তী ব্যায়াম 

স্বাভাবিক প্রসবের পর মায়ের কিছু কিছু হালকা 
ব্যায়াম করা প্রয়োজন | যা একদিকে মায়ের টিলে 
হয়ে যাওয়া মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে পূর্বের 
অবস্থায় ফিরে আসতে সাহায্য করে, অন্যদিকে মা 
কিছু কিছু রোগ হওয়া থেকে রক্ষা পান । যেমন-_ 
রক্ত জমাট বাধার রোগ, কোমরব্যথা, জরায়ু নেমে 
আসা ইত্যাদি । তবে অবশ্যই চিকিতসকের 
পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক নিয়মে ব্যায়াম করতে 
হবে। 


তারিখ: "২৭ দিম) যয ৩) ০ জি) মুর মম আবী মাত 
রা মাম গতির ছিমমার থে ফনবার ঘর ফা লী মাছ) 


মাওলানা বু বৰর ভানু হাই মিশকাত সিঁদিকী 


ডিসেম্বর'১১ 


দেবার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারেন । 

- মায়ের কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানে 
সাহায্য করতে ও উপদেশ দিতে পারেন । 
সুতরাং মনে রাখতে হবে, মা ও বাচ্চার সুস্থতার 
জন্য সকল মায়ের প্রয়োজন প্রসব পরবর্তী সেবা । 
চিকিতসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উচিত মাকে এই 
সেবা নেবার ব্যাপারে ডদ্ধুদ্ধ করা । 


লেখক: সিনিয়র কনসালটেন্ট, ল্যাবএইড 
স্পেশালাইজড হাসপাতাল 


কাজের চাপে থাকা শ্রমজীবী মানুষের অতি 
স্বাভাবিক ঘটনা । এমন 
চাপ মোকাবিলা করেই 


€ ) 
লিলা? 


ইকো 


অনেকেই শরীর চাঙ্গা রাখার জন্য ভলফিচহ 
নানা ধরনের খাদ্য গ্রহণের কথা বলে থাকেন 
এখন ব্িটিশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, কাজের চাপে 
দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিংবা কাজ দেখলেই বিরক্তি 
লাগছে, এমন মনে হলে এক গ্নাস বা ৫০০ মিলি 
বেদানার রস খেয়ে নিন। তাহলে কাজকে আর 
চাপ বা বিরক্তিকর বলে মনে হবে না। 

এক সমীক্ষার পর ব্রিটিশ বিজ্ঞানী বিটেনের 
এডিনবরার কুইন মার্গারেট বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গবেষক ডা. এমাদ আদ দুজাইলি এ তথ্য প্রকাশ 
করেন । ওই সমীক্ষায় অংশ নেন একদল 
স্বেচ্ছাসেবী | তারা দুই সপ্তাহ ধরে নিয়মিত 
বেদানার রস খেয়েছেন । সমীক্ষার ভিত্তিতে বলা 
বেদানার রস নিয়মিত খেতে পারেন ৷ তাতে 
দেহের শ্রান্তি দূর হবে এবং সহজেই চাঙ্গা ভাব 
তৈরি হবে । 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৪ 


কখনো ওদের দলে, 
দুনিয়ার মোহে অন্ধ যারা 
ভ্রান্ত পথে চলে । 

লিখ মম নাম যারা দুর্বার 


দুরত্ত দুজয়, 
দুর্গম পথ প্রাণের আদলে 
লুগম করিয়া লয় । 
ধকারের জায়গা থেকে সবখানে তার নাম 
চিন্তিত নও তুমি তবু চিন্তাবিদ দেখিনি তাকে শুনেছি শুধু নাম 
বুদ্ধিতে নও তুমি তবু বুদ্ধিজীবী, অথচ জুড়ে আছে দুনিয়া তামাম | 


সমাজসেবার অভিনয়ে সেবক তুমি, 


সে আড়াল থেকে বলে ডেকে ডেকে দিবস সামী, 


জনতার সেবা করো আজ তুমি__ এই যে আমি এই যে আমি! 
সেবক জনতার । এই মাঠ মাঠের সোনা 
দু'চামচ পড়লে কী পড়লে না দু'হাত দিয়ে যায় না গোনা 
তবু তুমি শিক্ষাবিদ! ্ এই নদী নদীর জল 
নীতিহীন হয়েও তুমি রাজনীতিবিদ । এই সাগর কত অতল 
মান-অমান ছাড়া লিখতে পারো বলে এই যে ফল এই 
লেখক তুমি । ্ টিন 
ময়লা-আবর্জনা কলম থেকে খাতায় স্বাদে গদ্ধে কী অতুল 
স্থানান্তরে তুমি হও প্রগতিশীল | এবি 
তোমার লেখায় মা হয় বেশ্যা; দেখি ৬ 
বোন হয় প্রস্টিটিউট, সবখানে আকা তার নাম, 
ভাই হয় বাস্টার্ড। এ সব কি আগে জানতাম! 
একসময় লিখতে লিখতে ক্রান্তশ্রান্ত হয়ে এই যে চন্দ্র সূর্যতারা 
তুমিও খুঁজ তোমার পরিচয় । এই যে দিন দিনের আলো 
একসময় লিখে বস_ এই যে রাত রাতের কালো 
1১7 জন্ম জানি না। ক্লান্তিহরা শান্তি ঝরা রাত, 
বিকারগ্রস্ত না হলে কী এসব আর-__ ২ 
লিখা যায়! ঠা 
পাক্কা অভিনেতা না হলে কী__ টি নার হাত! 
এক্টিং করা যায়! এই যে মাটি মাটির তলে 
জনতার কৌশল রপ্ত না থাকলে কী খনির ভেতর মুক্তো জ্বলে 
এসবের কোনটায় করা যায়? ষড়খতুর আনাগোনা 
প্রার্থনা চারদিকে শত স্বপ্ন বোনা 
ই কত রকম সুর 
আমাকে তুমি বানাও প্রভূ সবি 
যী পূ্ণবান, সকল জীবের ভেতরে প্রাণ 
777 সকল ফুলের ভেতরে ঘ্রাণ 
নির্ভেজাল এক মুসলমান । বৃক্ষলতায় পাতায় পাতায় 
খোদায়ী নিশান উড়াতে গগনে কত ব্স্সাজ__ 
তোমার বিধান করতে কায়েম একি! 
বাজি রাখে যারা প্রাণ । এ সবই যে তারই কজি! 
নির্ভিক যারা তোমাকে ছাড়া আকাশ পাড়ে মেঘের কোলে 
করে না কাহারো ভয়, | 
8 সকাল-সন্ধ্যে পাখিরা দোলে 
লহে নিঃসংশয় । শুনি কার সে গুণগান, 
তোমাকে যারা করে সন্ধান জুড়ায় মন-প্রাণঃ 
পথে-মাঠে-মসজিদে, পাহাড়-গিরি বনাঞ্চলে 
আত্মপাপের অনুতাপে যারা তোরের বেলা শিশির দলে 
চক্ষু ফাটিয়ে কীদে । পাগল করা 
মিনতি প্রভু আমাকে নিওনা কার ইশারা! 
ডিসেম্বর'১১ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


১০ ডিসেম্বর বিশ্বমানবাধিকার দিবস 


ইসলামই “মানবাধিকার এর ঘোষক 


ভূমিকা : আমাদের দেশে একের পর এক এক দিন নানানভাবে পালিত হয় 
নানান দিবস বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে | এর মধ্যে জাতীয় ও আন্তজাতিক 
পর্যায়ে যেসব দিবস বেশি প্রচলিত হয় । যথা- মাতৃভাষা দিবস; স্বাধীনতা 
দিবস; শ্রমিক দিবস; বিজয় দিবসসহ আরও অনেক দিবস; পত্রিকার পাথা 
খুললেই দেখা দেয় প্রত্যেক দিন কোন না কোন দিবস | গত কিছু দিন পূর্বে 
মাগরিবের নামায আদায়ের পর পড়ার টেবিলে বসলে হঠাৎ করে মনে পড়ে 


(ঞ) অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার | এ ছাড়া আরও অনেক প্রকার 
অধিকার রয়েছে । 

মানবাধিকারের বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা : (ক) একজন নাগরিক 
একটি রাষ্ট্র বসবাস করার জন্য উপযুক্তভাবে কতগুলো প্রাপ্য থাকে যেথা 
অন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা)সহ উপার্জন ও ব্যয় করার অধিকার । 
মহানবী এর মদিনা সনদ প্রস্তাবকালীন সকল নাগরিকের এসব অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করেছেন ৷ (ঘ) পারিবারিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিশু জন্মের 
পর থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠার মধ্যে তার পিতা-মাতা থেকে প্রাপ্য থাকে 
(সর্বপ্রথম একটি সুন্দর নাম তার ন্যায্য প্রাপ্য) এ-ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের 
(9০9০181 9০10109)-এ আছে, “মায়ের কুল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র 
অর্থাৎ তার সাথে সুমিষ্ট সুন্দর ভাষা ব্যবহার করতে হবে । তাকে দীন শিক্ষা 
দিয়ে তার জীবন চলার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এর পাশাপাশি 
ছেলে সন্তানের জন্য দুআ করতে হবে । সন্তানকে একটু বড় হওয়ার সাথে 
সাথে সৎ উপদেশ দিতে হবে যাতে সে অসৎ পথে পরিচালিত না হয় । €গ) 
সামাজিক ক্ষেত্রে গিয়ে একজন শিশু যখন যুবকে উপনীত হয় তখন তার 
সমাজ তাকে সংশোধনার্থে অনেক কিছু বলার অধিকার রয়েছে এ বিষয়ে 
বলতে গেলে আমাদের দেশে ছোট ছোট যে সমস্ত অপরাধ (যা বড় জগন্য 
অপরাধের পরিপূরক) তা সামাজিক প্রতিরোধ না হওয়ার কারণে হয়ে 
থাকে | ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাথমিক আদালতে সাব্যস্থ হবে । 
€ঘ) দাস-দাসীর অধিকারের কথা বলতে গিয়ে আল্লার রাসুল এজ 
আরফাতের ময়দানে বলেন, “যে তোমরা যা খাও, পরিধান কর তাদেরকে 
তা সমভাবে দাও ।' তাদেরকে ধমক দিয়ে কথাবার্তা বলা যাবে না । অর্থাৎ 
ইলাম পূর্ববর্তী তাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হত না পৃথিবীর ইতিহাসে 
মুহাম্মদ লজ প্রথম তাদের অধিকার দিয়েছে । তিনি গোলমীর জিঞ্জর থেকে 
মুক্তি দানের লক্ষ্যে উচু নিচু-তফাৎ-বিবেদ দূরীভূত করার জন্য কৃতদাস পুত্র 
হযরত ওসামার নেতৃত্বে যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং আল্লাহর রাসূল জট অনেক 
দাস-দাসী মুক্ত করেন ও উম্মতকে মুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। 
(ও) মান-ইজ্জত রক্ষার অধিকার: জীবনের প্রত্যেক ধাপে ধাপে প্রতিটি মানুষ 
আর একটি মানুষের উপর ইজ্জত রক্ষা করা অন্যতম একটি অধিকার | কোন 
স্থানে একে অপরকে অপদস্থ করা যাবে না যা আল্লাহ ও তার রাসুল এজ 


বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের কথা । মনে মনে ভাবলাম সারা বিশ্বের মানুষ 
যখন অধিকার নিয়ে আদায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এ দিবস সম্পর্কে 
কলম হাতে নিই ৷ নজর কাটিয়ে দেখলাম একজন মানুষকে সবচেয়ে বেশি 


কোন জাতি, অন্যান্য জাতিকে বা কোন গোত্র ভিত্তিক সমাজ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য 
করা যাবে না হাদিসে পাকে এ সম্পর্কে বিরাট এক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে । 
যথা_ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তার 


অধিকার দিয়েছে একমাত্র ইসলাম । এ কথাটা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 
রাববুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, অর্থ: আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দর 
তম অবয়বে । [সুরা আত-তীন : ৪] 

উপরোক্ত আয়াতের সার সংক্ষেপে বলা যায় এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মহান 


দুনিয়া ও আখেরাতের দোষ গোপন রাখবে । আবার অন্য হাদিসে আসছে 
যে, এক মুসলমান কাউকে অন্যায়ভাবে ইজ্জত নষ্ট করার অধিকার নেই। 
কেউ যদি করে থাকে তাওবা ব্যাতিত পরকালে কঠিন আযাবে গ্রেপ্তার হতে 
হবে । (চে) ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার: মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অনুযায়ী 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তিনিই আমদেরকে সবচেয়ে বেশি অধিকার 
দিয়েছেন এখন আসুন আমরা পর্যালোচনা করি । 


আল্লাহর রাসুল ্জ্জ (151810010 98690) তথা মদীনা সনদে ব্যাক্তি 


আয়া 


স্বাধীনতা ও বিধর্মীদের মতপ্রকাশের অধিকার উল্লেখ করেছেন | এ বিষয়ে 


মানবাধিকার ও সহমর্মিতা : আমাদের আলোচনার প্রথমে সুরা আত- 


বলতে গেলে আমাদের বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়কে কোণঠাসা করে 


তীনের আয়াতের আলোকে মানবজাতির স্তর বিন্যাস সকলের উধের্বে এক্ষেত্রে 
কোন কোন স্থানে মানবজাতির অধিকার বেশি । 


রাখার জন্য সারা বিশ্বে এক্যবদ্ধ চক্রান্ত চলছে । যা মানবাধিকার বিরোধী । 
(ছ) বিপরীত মতপ্রকাশের অধিকারের বর্ণনায় আমি বলব (বর্তমান আমাদের 


আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণী, বস্তু মানবজাতির, সেবাই 


দেশে নিজ স্বার্থে বিপরীত মত প্রকাশ করে থাকে অধিকাংশে) শরীখত, 


নিয়োজিত অর্থাৎ প্রত্যেক মানবের নিকট হার মানায় । এখন কথা হল সবাই 
যখন আমাদের নিকট হার মানায় আমাদের তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা থাকতে 


দেশ ও জাতীয় স্বার্থে কেউ যদি বিপরীত মতপ্রকাশ করে থাকে, তাকে যে 
বাধা প্রদান করবে তাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ডাক দিয়ে এক্যবদ্ধ 


হবে । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, অর্থ: আমি জিন এবং ছইনসান) 
মানবজাতি সৃষ্টি করেছি আমার (ইবাদত) আনুগত্য করার জন্য । 


আন্দোলনের করে যেতে হবে । (জ) কারাবন্দিদের অধিকার: ইসলামের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সোনালি পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে 


উক্ত আয়াত আলোকে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, প্রত্যেক অধিকার 


আল্লাহ রাসূল ্জ্জ-এর জামানায় যে সমস্থ কাফেররা যুদ্ধে বন্দি হয়েছে 


আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অর্পিত হয়েছে । সুতরাং তার কাছে আমাদের 
নতজানু হতে হবে । 

মানবাধিকারের স্তর বিন্যাস : (ক) নাগরিক অধিকার, (খ) পারিবারিক 
অধিকার, (গ) সামাজিক অধিকার, (ঘ) দাস-দাসীর অধিকার, (উ) মান- 


তাদেরকে দেখাশুনা করার জন্য সাহাবীদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং বলা 
হল যে রাস্তা দূরে বাহন কম এজন্য সাহাবীরা হেটে যাবে কারাবন্দিরা বাহনে 
করে যাবে । কিন্তু সারা বিশ্বে বন্দিদের পাশবিক নির্যাতন চলে হরদম । 
যথা- আর্তজাতিক বিজ্ঞানী ড. আফিয়া ছিদ্দিকার ওপর নির্যাতন, শহীদ 


ইজ্জত রক্ষার অধিকার () ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অধিকার (ছ) বিপরীত মত 


সাঈদ কুতুবের ওপর, হযরত হুসাইন আহমদ আল-মদনীর ওপর নির্যাতন, 


প্রকাশের অধিকার (জ) কারাবন্দিদের অধিকার (ঝে) রাজনৈতিক অধিকার 


ডিসেম্বর'১১ 


আফগানিস্তানের গুয়েতনামা বন্দি কারাগারে, আমেরিকার কারাগারে সারা 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


বিশ্বে যা পত্রিকার পাতায় চলমান সারা পৃথিবীর ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও 
প্রিন্টেড মিডিয়া ওয়েব সাইট সাবমেরিন সাইবার কেপসহ নানা তদন্ত করে 
দেখুন। (ঝ) রাজনৈতিক অধিকার: রাজনীতির দিক থেকে আমি ছাত্র 
হিসেবে খুব বেশি অবগত নয়, তবে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলতে চেষ্টা করছি। 
ইতিহাসে হুযুর প্রত্যেক নাগরিক কে রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছেন । 
কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মের চেয়ে রাজনীতি বড় হয়ে যায় । যার কারণে দৃষ্টি 
গোচরে পড়ে অনেক নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধের কথা বলে থাকে 
সবসময় । তাই মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে অত্যান্ত শ্রদ্ধার সাথে বলব প্রিজ ধময়ি 


করছে । অথচ হুযুর জজ মানুষের অধিকার দিতে গিয়ে অন্যতম থিউরি 
হিসেবে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন । 

পরিশেষে বলব আল্লাহ তায়ালার হুকুম কোরআনে পাকের আদেশ 
আরফাতের ময়দানে মহানবী ্ঞ্ঈ প্রদত্ত ভাষণ ও মদীনা সনদের মাধ্যমে 
পৃথিবীর জমিতে সর্বপ্রথম মানবাধিকার উপস্থাপিত হয়েছে। পরবর্তী মানব 
রচিত মতবাদে এটা শুধু মাত্র দিবস হিসেবে ১০ ডিসেম্বর পালিত হলেও 
তার উপস্থাপিত বিষয়ের ৩০ (ত্রিশটি) ধারার মধ্যে পরিপূর্ণ রুপে একটি 
ধারাও বাস্তবায়িত নেই । পৃথিবীর বুকে শান্তির দোয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়ার 


রাজনীতি নিয়ে বিষোদগার করার সুযোগ দেবেন না। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আমরা চাই ইসলামিক মানবাধিকার | 
রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে । (4) অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার 
অধিকার আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি যে পৃথিবীর কোন জায়গায় আজ 
অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার বাস্তবায়িত নেই। যার মুহাম্মদ হুজাইফা আল-মাহমুদ 
কারণে দোষী-নির্দোধী, ভাল-খারাপ, সৎ-অসৎ সকলে অশান্তিতে বসবাস লেখক: মানবাধিকার ক্মী 
ছড়া-কবিতা কুরআন নামের সংবিধানের সকাল সাঝে গভীর রাতে 
ধারা মতো চলি । রবের যিকির উঠে । 
গুছিয়ে নিই লাগেজ খোদার দেয়া কুরআন হলো পাখ-পাখীরা কলরবে 
মন্ত বড় প্যাকেজ । এদেশ আছে মেতে । 
মুহাম্মদ রেজাউর রহমান কুরআনের আদলে জীবন গড়ে লালা পতাকা ছড়িয়ে আছে 
উতর গুছিয়ে নিই লাগেজ । এদেশ মাটির ক্ষেতে । 
চি ছড়ানো সে ঝুমকো লতায় 
জীবন হবে নিছে আমার দেশ নোডালো সে বেতে। 
এই সুযোগ তো শেষ সুযোগই মাসউদ ফুলের অযুত ভরা মাঠে 
প্রভু মোদের দিয়েছে । আমার দেশে আযানসুরে সানা হায় লে 
তাই তো মানুষ খোদার দেয়া ভোরের ত্যালো ফুটে প্রকৃতিরই মোহনামায়া 
সর্থবধানটি পেয়েছে। কুরআন বিভায় ক্ষণে ক্ষণে উনািনা সত! 
এই সুযোগ তো শেষ সুযোগ সাগর নদী ছোটে । 
প্যাকেজ যাকে বলি। 
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১টি ৮১) 


টাকি 


না নু ড. 
[710211: 9179101001151001)02)1)0107911-0010) | 
[নিব সভভাব্যমান এ 
টি. ভি. এস. € ২৪০ মিগ্রা/লিঃ কনে 
ক্লোরাইড € ২৫০ জা এরি? 
ক্যাডমিয়ার € ০.০০৩ ৪ 
লেত €০.০১  মিথ্া/লিঃ খাবা সানি ক্র 
নাইট্রেট বত মিগ্রা রা 
গনোসিয়াম টু নি ্ত ঃ ২ : 
ম্যা যাম €১ গ্রা/লিঃ জ্স রিভার্স অসমোসিস 
নাইট্রাইট নাই শাহ্‌পরী ডেইরী এন্ড ফুড্‌ প্রোডান্টস্‌ লিঃ তু 
আর্সেনিক নাই হেড অফিস: শাহ্পরী টাওয়ার (নম তলা), ৩৩৫ সিডিএ এভিনিউ, লালখান বাজার, চষ্টথাম । জম অতি বেগুনী রশ্মি 
সায়ানইড নাই ফোন: ৬২৬১২৬, ২৮৫৪৪৫৬-৭, ফ্যাক্স: ৬১০৭৩৪, ৬১০৬২৩ 73-7781]:9118190178101967007781].00] ক্স ওজোন (0291০) 
ফ্লোরাইভ ১ মিথা/নি! কারখানা: ১৬৫, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, নাছিরাবাদ শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম । মোবাইল: ০১৭১১-৩৯৪৮৬৬ 


[॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


ডাবের আছে লানা গুণ ডাবের পানি সব সময় সব বয়সীদের জন্যই 

ৃ 1 স্বাস্থ্যকর । আমাদের দেশে এটা সবচেয়ে 
সহজলভ্য একটি পানীয় ৷ এটা শুধু গরমে 
আমাদের স্বস্তিই দেয় না, এর আছে নানা 
গুণ | (ক) প্রচন্ড গরমে ডাবের পানি দেয় 
স্বস্তি। এর পাশাপাশি এটা দেহের 

৮ তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে । (খে) ডাবের 
। পানিতে আছে ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজিয়াম 
এবং পটাসিয়াম, যা দেহের রক্ত সঞ্জালনকে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে । 
(গ) নিয়মিত ডাবের পানি পান করলে হজম সমস্যার সমাধান হতে পারে । 
এতে আছে ত্যান্টি-ভাইরাল এবং ত্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান | (ঘ) এই 
পানীয় আমাদের দেহের কোলেস্টোরেলের কমাতে সাহায্য করে । (ড) 
নিয়মিত ডাবের পানি পান করে ডায়াবেটিক রোগীরা তাদের দেহের সুগার 
লেভেলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন | চে) ডাবের পানি আমাদের দেহের 
বিপাক ক্রিয়াকে দ্রুত করে | তাই নিয়মিত ডাবের পানি পানের ফলে দেহে 
নতুন করে মেদ বাড়তে পারে না। 


মাছ ও মাছের তেল 

সমুদ্রের ধারে কিংবা নদীর তীরের অধিবাসীদের মাছ খুবই প্রিয় আহার । 
জাপান এবং ভারতের জনগণের 
খাদ্য তালিকায় মাছ একটি বিরাট 
অংশ জুড়ে রয়েছে। মাছের স্বাদ 
নির্ভর করে তার উৎপত্তিস্থলের 
উপর | এ কারণে নোনা পানির মাছ 
ও মিঠা পানির মাছের স্বাদে 
তারতম্য হয় । 

মাছের ক্যালরি নির্ভর করে তার 
চর্বির মাত্রার উপর | এই মাত্রা আবার খতু বিশেষে কমবেশি হয়ে থাকে । 
মাছের ডিম পাড়ার সময় হলে মাছের তেল বাড়ে, তখন ক্যালরিও বেড়ে 
যায় । মাছে উচ্চ জৈবমূল্যের প্রোটিন রয়েছে শতকরা ১৬-২০ ভাগ । মাছকে 
সম্পূর্ণ প্রোটিন বলা হয় । কোন কোন মাছে চর্বি বেশি থাকে | যেমন-ইলিশ 
মাছ। এর চর্বির পরিমাণ ১৯.৮ শতাংশ । এটা অসম্পৃক্ত চর্বি। যা 
হৃদরোগের জন্য ভাল । ইলিশ মাছের চর্বিতে আছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি 
এসিড | যা রক্তের কোলেস্টেরলকে রক্তনালীতে জমাট বাঁধতে বাধা প্রদান 
করে | বরং এটা পিন্তরসকে লিভারে বহন করে নিয়ে যায় । পিত্তরস একটি 
গরুত্পূর্ণ প্রাণ রাসায়নিক উপাদান । যা কিনা চর্বি জাতীয় খাবার হজম ও 
শোষণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । মাছের তেলে ভিটামিন এ ও ডি পর্যাপ্ত 
পরিমাণে থাকে । মার্ক, কড ও হ্যালিকাট যাদের যকৃতে এই ভিটামিন গুলো 
পরিমাণে বেশিই থাকে । বি-ভিটামিন ও নিকোটিনকে এসিড কাঁচা মাছে 
থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। সমুদ্রের মাছে থাকে প্রচুর আয়োডিন । মাছে 
অন্যান্য খনিজ পদার্থ যেমন-ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও কপার পর্যাপ্ত 
পরিমাণেই রয়েছে । সুতরাং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের ঘাটতিতে কাঁটাসহ 
ছোট মাছ চিবিয়ে খেলে এ অভাব অনেকটা মিটাতে পারে । 


ডিসেম্বর'১১ 


ধূমপানে ৩০ মিনিটের মধ্যেই ক্ষতি শুরু হয় 

সিগারেট খেলে ক্যানসার ও বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ হয়, এটা আমরা সবাই 
জানি। তবে সাম্প্রতিক এক 
গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপান 
করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
শরীরের ভেতর একটা রাসায়নিক 
কারণ | কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী 
এই গবেষণাটি করেছেন । যেটা 
প্রকাশিত হয়েছে “কেমিক্যাল রিসার্চ ইন টক্সিকোলজিতে' । যুক্তরাষ্ট্রের 
জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের আর্থিক সহায়তায় গবেষণাটি হয়েছে । 
গবেষকরা বলছেন, সিগারেট সেবনের ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যেই 
শরীরে ধ্বংস প্রক্রিয়া শুরু করে । মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
স্টিফেন হেশট বলছেন, যারা ধূমপান শুরু করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই 
গবেষণার ফল একটা সতর্কতামূলক বার্তা বয়ে আনবে । আর ধুমপান 
বিরোধী সংগঠন “আাকশন অন স্মোকিং ত্যান্ড হেল" বা আযাশের পরিচালক 
মার্টিন ডকরেল বলছেন, “মোটামুটি সবাই জানে যে, ধূমপানের কারণে 
ফুসফুসের ক্যান্সার হয় । 


অলিভ ওয়েল হৃদরোগ প্রতি তরোধে সহায়ক 

হুদরোগ নিয়ে ভাবে না এমন মানুষ বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না । আর এ 
জন্য যারা শরীরের প্রতি সচেতন তারা নিয়মিত 
শরীর চর্চা, কম চর্বিযুক্ত ও তৈলাক্ত খাবার কম 
খাওয়া, কিছু মেডিটেশন করেন । অনেক 
পরিবার আবার রদ্ধন প্রণালীতে কোলেস্টেরল 
মুক্ত তেল ব্যবহারে গুরুত্ব দেন। তবে 
হুদরোগের ভয়ে যারা খাবারের তেল নিয়ে 
চিন্তিত তাদের জন্য বিজ্ঞানীরা অলিভ ওয়েল 
ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন । বিশেষজ্ঞদের 
মতে প্রতিদিন ২ চামচ করে অলিভ ওয়েল 
ভারে ইদরটির পানরাদিরেছেন নিপল িভে ডিও 
চামচ করে অলিভ ওয়েল আহার করলে হুদরোগের ঝুঁকি কমে যায় । 


রসুনের গুণ 

কাঁচা রসুন রক্তের জমাট বাঁধা আটকাতে পারে এবং উচ্চ রক্তচাপ কমিয়ে 
এ দেয় । কিন্তু মাছ, মাংস তরি-তরকারির 
৪ স্বাদ বাড়াতে রান্না করে খাওয়া হলে 
রী রসুনের গুণ কমে যাওয়ার আশঙ্কা 
থাকে । তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। 
৮৪ কারণ আর্জেন্টিনা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
একদল গবেষক পরীক্ষা করে 
দেখেছেন, মিনিট পাঁচেক সেঁকে নিলে বা ফোটানোর পরও রসুনের স্বাস্থ্যগুণ 
কাঁচা অবস্থার মতই থাকে ৷ আবার তাদের মতে থেঁতো করা রসুন গোটা 
রসুন খাওয়ার তুলনায় বেশি উপকারি | কারণ এর ফলে রসুনের মধ্যে থাকা 
স্বাস্থ্য উপাদান বায়োসালফিনেটস বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় । তবে 
মাইক্রোওভেনে রান্না করা রসুনে ভেষজ গুণ থাকে না । পরীক্ষায় প্রমাণিত, 
মাইক্রোওভেনে কয়েক মিনিট রান্না করলে রসুনের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধা 
আটকানো গুণ নষ্ট হয় । অতএব রসুনের পুরো উপকার পেতে হলে রান্নার 
শেষ পর্যায়ে রসুন ব্যবহার করা ভালো এবং স্বাদ ও বাড়তি উপকারের জন্য 

অবশ্যই তা থেঁতো করে নেওয়া দরকার । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৮ 


১. ঈদুল আযহা শব্দদয় আরবী । যার অর্থ: [2 খুশির দিন|[] যবেহ করার 
দিন [] আত্মবলিদানের দিন 


বপ9০ যেতে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় ডিসেম্বর*১১ সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের উত্তর নভেম্বর”১১ সংখ্যা থেকে 
খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

ব্রেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শনব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
:৯ট৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 


২. হাবিল ও কাবিল তাদের কুরবানি দিয়েছিলেন [_] সিরিয়ার রাজধানী 
দামেক্ষের নিকট [] ইরাকের রাজধানী বাগদাদের নিকট [| কোনটিই 
ঠিক নয় 

৩. ঈদুল আযহার দিনে সুন্নাত; যাতায়তের সময়: [] পথ পরিবর্তন করা 
[] একই পথ দিয়ে চলা [] উভয়টি সুন্নাত 

৪. সৌদি আরবে একই দিনে ৮ বাংলাদেশিকে শিরচ্ছেদ করা হয় 
একজন__ [2] আফগানকে হত্যার অপরাধে [] মিসরীয়কে হত্যার 
অপরাধে [] সৌদি নাগরিককে হত্যার অপরাধে 

৫. হত্যার সাজা হিসেবে খুনিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার যে বিধান তাকে ইসলামি 
পরিভাষায় বলা হয়: [| দিয়ত [] জিহাদ [2] কিসাস 

৬. জমি, ফ্ল্যাট বা অন্য কিছুর বায়না-নামার টাকার যাকাত প্রদান করবে__ 
[] ক্রেতা] বিক্রেতা _] কেউ নয় 

৭. যারা মাংশ বেশি খায় এবং আশযুক্ত খাবার কম খায় তাদের মধ্যে কোন 
ধরনের রোগের আশঙ্কা বেশি? [ যক্ষা [] হাপানী [| কোলন ক্যান্সার 


"টা ২ কি 
শট শাটীগেনান 


ঃ শিশু ইসমাঈল /ররব্টি-এর পবিত্র 
পদযুগলের আল্লাহর হুকুমে ররর আিউউভি মাম জে 
যথা- ১. তাহিরা, ২. আফিয়া, ৩. শিফা, ৪. হুমদাতু জিবরাইল, ৫. 


হাফরাতুল আববাস, ৬. শাববাতুল আয়াল ও ৭. শিফাউল আব্বাস 


নভেম্বর'১১ সংখ্যার সমাধান: | 
কথায় কথায় উত্তরঃ ১. তাবেঈন, ২. মক্কা রয়েল টাওয়ার, ৩. পাকর্ঘেষা, 
৪. ফরমোসা বা সৌন্দর্যমপ্তিত দ্বীপ, ৫. ৩১ অক্টোবর, ৬. ৪৬, ৭. 


৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাদ্রেস নোম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন | 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। 


বিভাগীয় পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


ছাত্র নদ ওয়াদুদিয়া ফয়জুল উলুম, শমসের পাড়া, বহন্দারহাট, চান্দগীও, টট্টগ্রাম 
২. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান 

ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
৩. মুহাম্মদ রেজাউল করীম 

শরীফ বিল্ডিং, সিএন্ডবি মোড়, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম 


ইমরান মারফ, হাফেজ এরশাদুর রহমান, টাও চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ 
জিয়াউদ্দীন; মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন জাবেদ; মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন 
জিয়া; সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ আবদুল কাদের; হাফেজ মুহাম্মদ 
আরিফ উল্লাহ শাহী বিন ইদরীস; মুহাম্মদ ইউসুফ ফরাজী; মুহাম্মদ 
উসমান গনী; মুহাম্মদ নুমান; মুহাম্মদ ইউসুফ; মুহাম্মদ আবু হানিফ; 
মুহাম্মদ ইয়াকুব আজীজ; মুহাম্মদ ইয়াকুব; মুহাম্মদ আরাফাত আহমদ; 
মুহাম্মদ আমীন; মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ; মুহাম্মদ আবদুল মুঈন; আবুল 
হাসানাত মুহাম্মদ শাহিদ; মুহাম্মদ আবুল কালাম আযাদ; আবুল খাইর 
মুহাম্মদ ইসাহক; নুমান বিন আরাশাদ; মুহাম্মদ আবদুল কাদের; 
মুহাম্মদ মুহিববুললাহ ছানুবী; মুহাম্মদ রশীদ আহমদ ফেরদাউস; মুহাম্মদ 
রেজাউল করীম; আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ 
উসমান গনী, কক্সবাজার; মুহাম্মদ মুহিববুল্লাহ, মহেশখালী; মুহাম্মদ 
জসীম উদ্দীন, ঈদগাহ, কক্সবাজার প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । শিক্ষার 
গুরুত্ব অপরিসীম । তাই যে কোন সচেতন 
অভিভাবকের সুদূরপ্রসারী স্বগ্ন হল, স্বীয় সন্তানদের সু-শিক্ষিত 
' করে দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনা । আপনাদের বনু প্রতিক্ষীত স্বপ্নকে 


বাস্তবে রূপ দিতে ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার সময়ে ] ঢা 
শতভাগ পাশের নিশ্চয়তায় একটি মানসম্মত সৃজনশীল, ব্যতিক্রমধমী, /ঠ 7৮ 


অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত তালীমুল উম্মাহ ক্যাডেট 


প্লে থেকে ১০ম শ্রেণী 
বাজী, ইংরেজি, গণিতসহ আধনিৰ গন্তিতে 


পথম বছরে ৫ম ধেণী[মিজানা, পরবতী 
৫ বছরে দাখিল [হিদাযা! পর্যন্ত € ইসলামী আদর্শের বাস্তব অনুশীলন 
রি” এ 9৮৮ - মাসিক পরাক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন 
€ বিশেষ পদ্ধতিতে সবক্পসময়ে কুরআন ও হাদিসের 
ভাষা আরবী, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি এবং 
তৃভাষা বাংলা শিক্ষার সু-ব্যবসথা। 
আরবী ও ইংরেজি ভাষায় গারদর্শী অভিজ্ঞ 
শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পাঠ দান 
্ি পরিপূর্ণ একাডেমীর তত্তাবধানে দাখিল পরীক্ষায় 
অংশগ্রহণের সু-ব্যবস্থা 
* নতুন পদ্ধতিতে আরবী, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক 
হস্তলিপির অনুশীলন 
ন শতভাগ পাশের নিশ্চয়তা 
৫ম শ্রেণী থেকে আরবী ও ইংরজিতে কথা বলা বাধ্যতামূলক 
এ : ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে মাসিক বক্তৃতা, বিতর্ক 
লিখনি ও ইসলামী সঙ্গীতের অনুশীলন 
€ সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান 
₹ আবাসিক ছাত্রদের তিন বেলা উন্নতমানের খাবার পরিবেশন 
* খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গুরুত্ব দান 
» বাৎসরিক শিক্ষা সফর 
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একটি ব্যতিক্রমধর্মী এরাবিক এন্ড ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাঙ্গন 
ডেপুটি রোড, এক কিলোমিটার, বহান্দারহাট (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগীও, চট্টগ্রাম। ফোন: ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 


ডিসেম্বর১১ __ লা ঢ। আত্তার্জহীদ ৪০ 


